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ভাবী সন্তানদের সংরূপে গড়ে সুনাগরিক 

করতে এই প্রৃস্তকটি সহায়ক হলে এবং উহার 

শিক্ষাতে নিজের নিশ্চিন্ত সখী ও নিরাপদ হলে 

এই পৃস্তকটি হাতে তৃলে দেওয়৷ সার্থক হবে। 
ইতি-_ 


প্রথম ভাগ 


কিশোর অপরাধাদের ইংরাজীতে বলা হয় জভেনাইল ক্রিমীন্যাল। 
কৈশোর কদাচারকে জভেনাইল ডেলিঙ্কোয়েন্সী বল হয়। কিশোর 
অপবাধাদের সহিত বয়ুস্ক-অপরাধাদের কোনও মৌলিক প্রভেদ নেই। একই 
অপরাধ-স্পৃহী দ্বারা উভয়েই পরিচাগিত। উহাদের যা কিছু প্রভেদ তা 
আইনগত ব্যাথার উপর ' আইনতঃ অপরাধীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হয়, যথা--(১.)১ শিশু-অপরাধী। (২) কিশোর-অপরাধী এবং 
(৩) বয়স্ক-অপরাধী । 

কিশোর এবং শিশু-অপরাধাদের সংখ্য। বৃদ্ধি পৃথিবীব্যাপা এক সমস্যা 
সৃষ্টি করেছে । এ জগ্ঠ প্রতিটি দেশে রাস্্রীয় গবেষণাগারে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এ বিষয়ে গবেষণ। শচ্ছে কিশোর ও শিশু-অপরাধী সম্পকিত জ্ঞান চর্চার 
রদ্ধি হেতু উহা এক্ষণে .ডলিক্কোয়েন্ট সায়েস নামে মূল অপরাধ-বিজ্বান 
বাহভূঁত একটি পৃথক বিজ্ঞানে পরিণত 'এ 

পাঁচ বংসর বয়ঃক্রম পধণ্ড অপরাধী 'শিশু-অপরাধী” | পাঁচ হতে আঠারো 
বংসর নয়স্ক বালক 'কিশোর অপরাধী , এবং তদুর্ধ বয়স্ক অপরাধী “বয়্ক- 
অপরাধা, । কিন্ত, শিশু-অপরাধা হতে কিশোর-অপরাধী--এবং কিশোব- 
অপরাধী হতে বয়স্ক-অপরাধী হওয়া সম্ভব । কারণ, ওদের পরস্পরের 
মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বদ্ধ আছে। শিশুদের মস্তিষ্ক অপরিণত থাকে । ওদের 
প্রয়োজনীয় দোহক শক্তিনেই। ওদের অঙ্গাদির মোটর নণর্ভ সুগঠিত নয়, 
এ জন্য ৩ারা মুষ্ুরপে অপকর্ম করতে অক্ষম। [ বিকৃত মস্তিষ্ক উন্মাদকেও 
অপরাধী বলা হয় না।] শিশুদের ভালো মন্দ, উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে 
কোনও জ্ঞান নেই । কিন্তু, কিশোর-অপরাধীর] বিচার-বুদ্ধি হীন নয়। এজন 
ওরা আইনতঃ অপরাধী । স্বপ্পা বয়সের জন্য শুধরোবার সময় ও সুযোগ 
ওদের দেওয়া উচিত। আঠারো বংসর বয়ঃক্রমের পর মস্তিষ্ক সুগঠিত হয়। 
রাষ্ধীয় আইন প্রণেতাদের সম্ভবতঃ ইহাই বিশ্বাস। তাদের মতে আঠারে। 
'বংসরের পরবর্তী বয়স্ক ব্যক্তি বয়স্ক-অপরাধা । 

[ সমাজ শিশুকৃত অপরাধের জন্য তাদের অভিভাবকদের দায়ী করলেও 
রাষ্্ীয় বিধিতে তজ্জন্ত তাদের কোনও শাস্তির খাবস্থা নেই। মাত্র বেলওয়ে 


১ 
কিশোরশ১ 


আযান্টে কোনও শিশু চলন্ত বাস্পীয় শকটে লোস্ট্র নিক্ষেপ করলে তজ্জম্ন ওদের 
পিতামাতা দণ্ডিত হন। ] 

“৬কিশোর*অপরাধী এবং শিশু-অপরাধীদের অ।ইনী সংজ্ঞ।র সহিত ওদের 
বৈজ্ঞানিক সং্ঞার যথেষ্ট প্রভেদ আছে । আইনতঃ বাংসবিক বয়স অনুযায়ী 
কেহ কিশোর-অপরাধী কি নাতা স্থিন্কৃত হয়। তাদেব মানসিক অবস্থ।, 
চিত্রচণঞ্চল্যের ক্রম, জৈব ও যৌন বোধ, দৈহিক বর্ধন, আতভ্যন্তবীক পুষ্টি 
প্রভৃতি সম্বন্ধে আইন উদাসান / কোনও কিশোর অপরাধী আইনের চক্ষে 
বালক বা বালিকা হতে পারে, কিন্ত তাদের বুদ্ধিমতা, দৈহিক বর্ধন, 
আভ্যন্তরিক পুষ্টি ও ব্যবহারাদিতে তার প্রাপ্তবয়ন্ক ব্যক্তি। বনু 
অঙ্টাদশ বর্ষীয়্ কিশোর অত্ন্ত বলবান ও দূর্দান্ত হয়। অন্ব দিকে- এ 
বয়সের বু বালিকা, বালকদের অপেক্ষা সমস্যা সঙ্কুল হয়েছে । কিশোর- 
অপরাধী বলতে অবশ্য কিশোরীদেরও বুঝায়। বাদক ও বাণিকা উভয়েই 
আইনের চক্ষে সমান ১/ 

[ চিকিৎসকগণ এক্স-রে দ্বাবা অস্থি পরীক্ষা করে কিশোব-অপবাধীদেব 
বয়ঃসীম] নির্ধারণ করেন। পুজিশ ওদের বগল ও যৌন দেশেব কেশ পণাক্ষা 
করে বোঝেন যে ওরা সাবালক কি না। বার্থ সার্টিফিকেট হর্স্কোপ ইত্যাদি 
হতেও কিশোর-অপরাধীদের বয়স নিরূপিত হয়। ] 

বালক ও বালিকাদের আকৃতি প্রকৃতির মধ্যে যেমন পার্থক্য 
তেমনি তাদের অপরাধী হওয়ার রীতি নীতিতেও গুভেদ বণ । /|নশো*ক। 
একত্রে দলবদ্ধ হয়ে অপর]খধ কদাচিং করেছে । (সাধারণঙ2 তার] একাকা 
অপরাধ করে ।' দলবদ্ধ হয়ে কাজ করলেও বালব ও খালিকাদের দলগুগি 
পথক হয়। কিশোর-কিশোরীদের মিশ্রদল কদাচিৎ দেখা গিয়েছে । 1 বাল্িক। 
অপরাধীদের সংখ্যা সকল দেশেই কম।) সাধারণতঃ ছয় জন অপরাধীদের 
মধ্যে অনুক্রমিক ক্রম মত পাঁচ জন বালক ও একজন বালিকা থাকে ।) 
বালক অপরাধীদের গ্যাঙ্গের অন্তিত্ব সকল দেশেই আছে। বন্তিবাসী 
[ 51010 ] বালকদের সহিত সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবারের বালকরাঁও এতে যোগ 
দেয়। কয়েকজন বালিকা [মুরোপীয় দেশগুলিতে ] এদের সঙ্গে থাকে 
বটে। কিন্ত তার] বালকদের তাবেদার রূপে সেখানে কাজ করে। বনু 
বালকের সঙ্গে তাদের যৌন সম্পর্কও থাকে । ওদেশে অবশ্য বালিকাদের 
নিজস্ব অপদল আছে। কিন্ত সেখানেও তারা বালকদের দলের পরিপুরক 
দলরূপে কাজ করে। বালিকারা পথিক ও ভদ্র বক্তিদের ভুলিয়ে পথভ্রন্ট 


করলে বাগকরা তাদের অর্থশৃশ্ত করে। যুরোপে বালিকার তাদের 
কেশের মধো অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখে । এরা সাধারণতঃ অন্ত্রশস্ত্রের বাহকরূতেপে 
বাসপকদের সাহাম্য করে। বালিকারা ওদের জন্য গুপ্তচরের কার্ধ করে। 
মুয়োপে ওরা বালকদেব পক্ষে “এ্যালিবাই' সাক্ষ্য প্রদান করে। তারা 
সাক্ষো বলে এ নালক তাব সঙ্গে অমুক স্থানে অমুক সময়ে রাত্রিযাপন 
করেছে । অতএব সে এঁস্কানে এ সময় অপরাধ করতে পাবে না। মার- 
পিটেব সময় তাব1 বাপকদের থে সাহায্য কবে থাকে । পুলিশকে 
প্রতিরোধ করতেও এপাঁ পরম্পব্ক সাভাঁঘা টরে। বালক অপদল্দে সদস্যদের 
মধো প্রখর দলীয় আনুগতা দেখা যায়। 

এগারো বংসর বয়সের নিম্ন বয়স্ক বাঁলকদের মধ্যে অসামাজিক ব্যবহার 
প্রকাশ পায়। এগ।লে বংসব বয়সের উধ্বঙুন বয়স্ক বালকগণ অপদল সৃষ্টি 
করে। দপতুক্ত হওয় বালক অপরাধাদের একটি বিশেষ প্রবণতা, ওদের 
দলতৃ্জ্ব বয়স [090 88০ 1 ১২ বংসবেব পরের ধফস বল" যেতে পারে । 

[ এদশে শহশাঞ্চলে এা!ংলো ইগ্ডিয়ানদের ব।লিকা সহ কয়েকটি ব্রাক- 
মেইলিউব দল আছে। দৃষ্টান্ত স্বপ্ধপ রেড হটুস্করপীয়ন দল সম্বন্ধে বলা 
যাঁয়। এদেশায় ব।ক্তিদব নওসেব! ঠগা দলেও ই একজন ধালিকাকে 
বধ্স্ক নারীদের সহিত দেখা গিয়েছে । ভারহীয় শহরে বয়স্ক পুবানে। প1পীবা 
তাদব অপঞ্চমে বালক এমশ কি শশুদেরও সাহখা নেয়। বালকর] ঘুলঘুলা 
ও নর্দমার পথে প্রবেশ কবে বডোদের জন্য বহির্দরঞ্জা খুলে দেয়। ওয়াগন 
ভাঙি”্য়রা বনু বালককে এ ঝাঃজ নিয়োগ এবে। পকেউমাবরা দ্রব্যপা6াখে 
বাল কদর সাহায্য নেয়। সণ ফাটাব ও কার্টলিফটাথ বাশকরা তববারশর 
গাঙা ও .দাকান প্রভৃতি হতে নিয়মিত দ্রবা চুরি করে। এবা ভবঘুরে নিরাশ্রয় 
ও স্বাবন্ী হয়। ] 

বালকরা পরম্পবকে কম ক্ষেত্রেই মন্দ করেছে । ওদেরু মধ্যে বভদের 
প্রবেশই সকল অনর্থের মূল। কোনও যুবকের প্রতি ওছদব অনুরক্তি সন্দেহ- 
জনক। আ্ভাবকরা সময়ে সাবধান তলে অঘটন এড|পো যায়। অজ্ঞাত 
কুলশীপ যুবদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া বিধেয়। 

বাণিকী অপরাধীদের সংখ) এদেশে স্বভাবতঃ খুব কম ' এখানে বাঁল ক- 
দের অপেক্ষা বাপিকাদের প্রতি অন্ভভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে । অধিকস্ত 
এদেশে বারে! বৎসর বয়সে কণ্ঠার্া শিউবারটি প্রাপ্ত হয়। পর্দা প্রথা, 

ংশগত সংস্কার এব* তৎসহ বাল।বিবাহ উহার প্রতিবন্ধক । অপক্মের জন 
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ওদের সযোগ-সুবিধাও কম। সন্তান ধারণ ও সন্তান পালনে এদের অধিক 
সময় ব্যয়িত হয়। অপরাধ কর) অপেক্ষা বহুচারিণী হওয়াতে উপার্জন 
অধিক। ১৪ বৎসরের নিয়ে এবং ৪০ উধর্ব বয়সে বরং কেউ কেউ অপরাধ 
করেছে । অনুপাতে স্বদেশে বালক অপরাধীদের সংখ্য। অত্যধিক বেশি। 
উহাদের সংখ্যাও অধুন। ক্রমবর্ধমান । এজন্য এখানে বালক অপরাধীদের 
সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করব। বালিকার] সাধারণতঃ যৌনজ অপরাধে 
সংশ্লিষ্ট থাকে । কিন্ত-_-এঁ জন্য [আইনে] বালিকাদের দায়ী না করে 
বালকদেরই দায়ী কর! হয় । 

বিঃ দ্রঃ--পনেরো বংসর বয়স্ক একজন বালিক1 এ বয়সের এক বালক 
অপেক্ষা অধিক বেশী পরিপক্ক [70800160 ] হয়। কোন বালক যে পূর্ণ 
বয়স্ক হয়েছে তা এঁ বালকদের বুঝতে দেরী হয়। কিন্তু বালিকার বোঝে যে 
তার পূর্ণ বয়স্কা ও পরিপক্ক হয়েছে । বালিকাদের অপেক্ষা বালকদের 
সহজে অধীন করা যায়। কিন্তু বালিকাদের নিকট কোনও ধাপ্পাবাজি 
কার্যকরী হয় না। বাঁলককৃত যৌনজ অপরাধে ইহ" বিবেচন1 করা উচিত । 

বালক অপরাধীর] ভ্বই প্রকারের হয়ে থাকে । যথা, একটোমরফাস এব 
মেসোমরফাস । প্রথম দল হাল্কা দেহী কৃূশ গোপনত। প্রিয় ও ভীরু, কিন্তু 
চতুর । এরা ভেবে চিন্তে কাজ করে। শেষোক্ত দল বলবান সাহসী বেপরোয়।, 
নিষ্ুর ও আনুগত্যহীন । 

/কিশোর-অপরাধীদের মধ্যে নিম্মোক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট দেখা গিয়েছে 

(১) দৈহিক স্বাস্থ্য'ঃ নিরেট-দেহীশ, সৃসংবদ্ধ, পেশী বহুল । (২) মানসিক 
প্রবণত" £ অস্থির, ধৈর্যহীন ভাবুকতা। (৩) কর্মশক্তি £ মাত্রা হীনতী।, 
আক্রমণাত্মক, নাশকতা-প্রিয়। (8) আচরণ £ শত্রুতা, বেপবোয়।, বিদ্ব- 
সৃষ্টিকারী, সন্দিগ্ধ, জেদী, অধিব্গার-বিলাসী, দঃসাতসিক, সংস্কার বিহীন মন 
ও আনুগত্যহীন। (৫) মনস্তাত্বিক £ জবরদন্তি স্বভাব, নেতৃত্ববিলাসী 
সফলতার জন্য অন্যায় পন্থা গ্রহণ, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়ভাব, স্বার্থপরত1। 

কিশোরদের মধ্যে পৰিদ্বষ্ উপরোক্ত দোষগুলি ওদের অপরাধী হওয়ার 
অগ্রদ্ধত। এগুলি কিশোরদের মধ্যে দেখা গেলে অভিভাবকদের সাবধান 
হওয়া উচিত।) বাক্‌-প্রয়োগ [সাজেস্শন ] ও কার্ষকরণ দ্বারা এগুলি দৃরীভূত 
করবা সম্ভব স্সেহহীন পিতামাতার স্েহের অভাব, অপুরিত আকাঙ্ষা, 
তদারকীর অভাব, দুঃখ. দারিদ্রা, অবিচার, আশৈশব কু-ব্যবহার প্রাপ্তি, 
দন্ত মন ও বিবিধ প্রদমিত মনোজট [ ০011116, ] ততে এগুলির উদ্ভব 
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হয়। এগুলি বালকদিগের প্রথম জাবনে চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক । এতদৃ- 
ব্যতিরেকে (নিষ্মোজ্ত কয়েকটি বিষয় কিশোর অপরাধা হওয়ার অন্যতম কারণ 
রূপে বিবেচিত । ১ ৮০ 

(১) মানসিক সংঘাত [ কন্ফ্রিকট ], (২) কু-সংক্কার ও কুসঙ্গ, (৩) 
প্রাক যৌন-অস্থিরতা, (৪9) গণ-বাক্‌ প্রয়োগশীল [ 14955-5888650010 7, 
(৫) প্রাকৃ-যোৌন অভিজ্ঞতা, (৬) দুঃসাহসীকতা, (৭) এ্যাডভ্যানচার প্রিয়তা 
(৮) অতি ছায়াচিত্র প্রিয়তা, (৯) স্কুলের সমস্যা £ বড়দের সাথে পঠন, (১০) 
প্রমোদাভাব £ সং আমোদ প্রমোদের অভাব, (১১) অতিরিক্ত পথজীবন, 
(১২) অপছন্দকর কর্মস্থান, (১*) চিত্তবিক্ষোভ [ ইমোসন্যাল ইনফ্টেবেলিটি ] 
বদ অভ্যাস ও অতি আদর ভোগ, (১৪) বাতিকগ্রস্ত মন, (১৫) দ্ববল 
দেত, মন্দ স্বস্থা, অনিদ্রা ও দারিদ্র্য, (১৬) অসময়ে পিউবারটী, (১৭) যৌন 
পরিপরুতা, ( ১৮) পরাশ্রয় £ সংমার বা দূর আত্মীয়ের গলগ্রহ হওয়া, মাতা 
বা পিতাপ মনিবের গৃহে বসবাস, মনিব পুত্রদের দ্বারা নিগ্রহ ও অবজ্ঞা, 
(১৯) অপুষ্টি, ভেঙ্জাপ আহার ও স্ত্রেতের অভাব, (২০) বুদ্ধি অনুযায়ী 
ক্লাশে ভতি না হওয়া, সহপাঠীদের র্যাগীঙ, উপেক্ষা ও উপহাস এবং পাঠ্য 
প্রস্তকের অতি ভার [ইহা কিশোবদের উন্মাদ, নিবোধ কিংবা অপরাধী 
করে ]।1 

সমকামী বালক+্রা পাসিভ এজেন্ট রূপে অন্ঠ বালককে সংগ্রহ করে তৃপ্ত 
হয়। একটিভ বালক হজেন্টরা জুয়াতে ওদের প্যাসিত এজেন্টদের বাজী 
ধরে। কয়েকটি সরকারী কয়েদ স্কুলে ইহা দেখা গিয়েছে । জয়া, সিনেমা 
ও নেশাভাঙের মত সমকামীতাও ওদের প্রিয় বস্ত । অথের জন্যও কিছু বালক 
এব্ূপ কুকাধে রাজী হয়। বয়স্ক নারীরাও এ জন্য বালক সংগ্রহ করেছে। 
পরে অবহেলিত হলে [যা তারা প্রায়ই তয়] ওরা বিশেষ ধরণের কিশোর 
অপরাধা হয়েছে । 

বনু বালক বালিকার যৌন সম্পফ্চিত জ্ঞান নেই । যৌন সঙ্গমের কুফল 
সম্বন্ধে তারা বোঝে না। উহাকে শার। এক প্রকার ক্রীড়া মনে করে । এ জন্য 
ওদেরকে কিছুট? যৌন বিদ্যা শেখানো ভালে।। যা তার এর-ওর কাছে 
শিখবেই তা তাদের পুবাহ্েই শিক্ষা দেওয়] উচিত । 

বনু স্কুল পলাতক বালঝ্দের অপরাধী হতে দেখা গিয়েছে । এঁর।প বহু 
স্ধুল পলাতকরা আবার অপরাধী হয়ও নি। বিদ্যালয়গুলিতে দ্বই প্রকারের 
অনুপস্থিতি দেখা যায়, যথা_বৈধ ও অবৈধ । পিতামাতা ও অভিভাবকদের 
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বিনানুমতিতে অনুপস্থিত থাকলে তাকে পলায়নী'দোষ বলা হয়। এরূপ 
ক্ষেত্রে ওদের শুধু শাসন না করে ওদের এ পলায়নী স্বভাবের প্রকৃত কারণ 
অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। উহা বারে বারে ঘটলে বুঝতে হবে যে এ 
বালক শ'ঘ্রই কিশোর-অপরাধী হবে। 

বহু ক্ষেত্রে শুধু রোমান্স ও তামাসা উপভোগ করার জন্যে বালক দল 
অপরাধ করে। সভ্যস্মাজে অপরাধ প্রদমিত। উহাকে উৎসাহ দেওয়ার 
রীতি নেই । কিন্ত, বিশেষ দিন ক্ষণে সমাজ উহাকে প্রশ্রয় দেয়। কিস্ত-_ 
অপরাধস্পৃহা একবার কহির্গত হলে উহার পুনরায় অন্ত“মুখী হওয়! কঠিন । 
পল্লী অঞ্চলে নহ্টচন্ত্র দিন উহার গুকুষ্ট উদাহরণ। এ রাত্রে অভিভাবকদের 
জ্বাতসাবেই বালকেব প্রতিবেশিব ফল পাকোড ছুরি করতে বেরোয়। দোল 
পর্বে এক শ্রেণীর হিন্দ্রদেব অশালীনতা ক্ষমা কর? হয়। বডদিন উৎসবে 
যুরোপে বহু বেলেল্লাপন। সহা করা হয়েছে । 

বন বালককে আশ্রম মঠ ও চার্চ গ্রভৃতি স্থানে সংশোধনের জন্ম পাঠানো 
হয়। সেখানে ধর্ম শিক্ষা ও সং শিক্ষা! দেওয়] তয় বটে, কিন্ত এসঙ্ষে 
তাদের অন্য ধর্মের বিরোধী করে পরধর্ম বিদ্বেধীও করে তোলা হয়। এতে 
কিন্ত ফল হয় বিপরীত । তাই চণর্চ ফেরত বনু বালককে কিশোর-অপরাধী 
হাতে দেখা শিয়েছে। পরধর্স বিদ্বেষী সমাজে প্রায়ই অপরাধীদের প্রাবল্য 
দেখা যায় । ধর্সমতেব মত রাজনৈন্পিকি মতবাদের ক্ষেত্রেও ইহ1 সমভাবে 
প্রযোজ্য! 

স্ুল বৃত্তিব অতি অনুশীলন হলে এরূপ অবস্থা তবেই । মানুষের মনোদণ্ডে 
উল্টো পান্টাভাবে স্ুলবৃত্তির ও সুক্ষ্-বৃত্তিব অবস্থান। উহাদের একটির বৃদ্ধি 
অন্ুযটির ত্রাস ঘটাবেই। ইত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চিন্তনীয় হওয়া! উচিত। কারণ 
_-স্কৃল বা সৃঙ্ষ্বৃত্তির একটি অংশ উদ্বেলিত হলে উহ্তাব অন্য অংশগুলিও সক্রিয় 
হয়ে ওঠে । এরূপে ওদের সুলবৃত্তি প্রবলীকৃত হলে উহ] সহজে প্রদমিত 
অপস্পরহার বতিবিকাশ ঘটায় । 

বিঃ দ্রঃ_-সংশোধনাগাবে বালব অপলালীদিগরকে তাদের প্রবণত] [ কম- 
বেশী ] নিথ্িশেষে একত্রে বাখা হয়। এনদর ম/ধা কিঞ্ছিং উৎকৃষ্ট বালকদের 
পৃথকীকৃত করে পৃথক স্থানে রাখা উচিত । পরে শেষোক্তদিগের মধ্য থেকে 
ব্যবহারের ত1বতমা অনুযায়ী কয়েকজনকে €বছে স্থানাশুরিত করা ভালে?। 
এইভাবে ধাপে ধাপে পৃথকীকৃত করলে এরা অন্যদের সাথে মিশে পুনরায় 
অধোমুখী হতে পারে না। ভালে বালকদের পৃথকীকরণ ও ভালো হওয়ার 
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বিষয় অবগত হলে ঈর্ষান্থিত হয়ে মন্দেরাও ভালে হবার জন্য চেষ্টা করষে। 
ঈর্ষ| ও জেদ [স্থুলবৃত্তি] ওদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। এই মন্দ দোষ 
গুলিকে এভাবে কাজে লাগানো সম্ভব । 

[ অলস ও কর্মবিমুখ দরিদ্র ব্যক্তির] সচ্ছল মধ্যবিত্ত ও ধনীদের ঈর্ষা করলে 
ওদেব স্তুন্প বৃত্তি সমুহ কৃপিত হয়। এরূপ বালকদের পক্ষে অপরাধী হওয়া 
সম্ভব। প্রাসাদোপম অট্টানিকার পার্শে বন্তী থাকলে অর্থনৈতিক অসমতা 
শিশুদের মধ্যে হিংসা ও ক্রোধ আনে । কিন্তু দরিদ্রদের বস্তী অন্তর থাকলে 
উহ ক্ষতিকর হয় না। এ জন্য দক্ষিণ কলিকাত। অপেক্ষা উত্তর কলিকাতাতে 
মধিক কিশোর ও শিশু অপবাধী "দখা গিয়েছে । গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রদের 
পৃথক এপাকাতে এরূপ কোনও সমস্য! না থাকাতে সেখানে ওদের আবির্ভাব 
নেই । গ্রমা সমণজে প্রতিবেশিতদব আবাল-বুদ্ধ বনিত। প্রতিটি কিশোর ও 
শিশুদের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি বাঁখেন । ওখানে ধনী ও মধ্যবিতদের অট্রালিকাতে 
দবিদ্রদেব অবাধ যাণ্ছায়াত ॥ গুদের পরিচ্ছন্ন পর্ণ কুটিরেও মধ্যবিত্ত বালকদের 
মান।শেো 41 আছে । উশয় চশ্রণীব পরবিখারদের পোশান, খাদ্য ও আচার- 
বিচারে প্রভৃত সামঞ্জয্য দেখা যায়। ] ৭ জনো গ্রামে কিশোর অপরাধীর 
প্রাবল্য নেই ' শহবের মত বস্তী ৪*লনেব দৃর্ভোগ গ্রা্েব লোক ভোগে না। 
সেখানে গতোকের পৃথক পুথক নিজস্ব বাস-গৃহ আছে। 

কিশোর ব্যস একটি বিপজ্জনক বয়স । এ সময় ওরা অতাধিক রূপে ভাব 
প্রবণ, আদর্শবাদী ও বাক ৩য়োশশীল [সাজেসসিভ ] হয়। এ বয়সে ওরা 
স্বর্থত্যাগী ও জাধন-মরণ সন্বন্থে বদ/বায়ুা হয়। এ সময় ওরা বিচার- 
বিবেগনা না] করে মনের তাঁবেগে কাজ কবে । সামান একট অবহেলাতে, 
কটু উদ্তি ও অপমানে ওরা আত্মহত্যাও কান। এ সময় ওদের সঙ্গে 
সাবধানে ক্থাবাতীা ও ব্যবহার।দি কবা উচিত। এ বয়সে ওবা প্রেমে পডে। 
ওর। গুপ্ত সমিতিতে প্রবেশ কৰে ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়। 
অিদাবকন্দপ বিনা অনুমতিণ্ত দেশর জনু' যুদ্ধ যাঁয়। ভুল আদর্শ প্রণোদিত 
হয়ে ওরা লজনৈতিন অপরাধ কবে। 

ক্ষম্ধালোভী বহু ৮নতা ওদব উক্ত-রূপ প্রতণতার সুষোগ প্রায়ই নিয়ে 
থাকেন । জনতাকে জাগণপাব নামে তাদের অপম্পৃহাকে জাগানো অনুচিত । 
বিশোরগণ গাষ এদের শিকার তয়ে নজেদের ও পরিবারের সবনাশ 
এনেছে । 

কিশোবদের প্রখিবোধযোশা দোষগুলি সময় মত না শুধরে অবহেলাতে 
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তাঁদের কিশোর-অপরাধী হতে দিলে উহার বহু ক্ষেত্রে ভীষণ আকৃতির 
ও প্রকৃতির হয়ে ওঠে । তখন তাঁর! অভিভাবকদের সম্পুর্ণ আয়তের বাহিরে 
চলে যায়। এম্রন কি--তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু তার গৃহত্যাগী 
হয়ে বস্তীবাসীও হয়েছে। নেশা ভাঙ ও অন্যান্য কু-অভ্যাস তাদের প্রতিরোধ 
সম্পফিত সূক্ষ্ম স্বাযুর বিলুপ্তি তো! ঘটায়ই ; উপরস্ত তারা মনের সুকুমার 
বৃতিগুলিও হারিয়ে মানব-দানবেও পরিণত হতে পারে । এরূপ অবস্থাতে 
তাদের মধ্যে নিম্মোক্ত রূপ কয়েকটি দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা যাবে। 

“সজল চক্ষু, অস্থিরতা, দ্রুত হণ্টন, উদর রোগ, অদ্ভূত ও অস্বাভাবিক ধ্যান 
ধারণ।, অসংসংসর্গ ; কম্মবিমুখতণ, নৈতিক ও দৈহিক অসাঁড়ত', কষ্টহীনতা, 
স্পর্শকাতরভাব, লজ্জা! সরমের অভাব, অত্যধিক অর্থাকাজ্ষ1, ব্যঞ্িত্বের 
পরিবর্তন, চক্ষমনির বৃদ্ধি [কোকেন খোর ] নিম্নগামী মন, রক্ত চক্ষু, 
মারবেলের মত স্থির চক্ষু [ মদ্যপ ওখুনী ] নিদ্রাহীনতা, নিষ্ঠরতা, অন্ডির 
চক্ষুপত্র ও পদাগ্র দ্বারা হণ্টন [ খুনী ] রাত্রে এ স্বভাবের বর্ধন ইত্যাদি ।" 

উপরোক্ত স্বভাব হতে ওদের কোন দল ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং কো!ন দল 
বস্তর বিরুদ্ধে অপরাধ করবে তা কিছুটা! বোঝ যায় । এছাড এদের মধ্যে 
ভাঁবপ্রবণতা, দণস্তিকতা নিষ্ঠুরতা ও অলসতা স্তুলরূপে স্থান পায়। এ বৃত্তি 
চতুষটয় ওদের মনের পথে যথাক্রমে ওঠ! নাম! করে। বহু এক্দ্রিক 
অভিন্দ্রিয়ত1 77901 561051111 তখন ওদের মধ্যে দেখা যাবে । 

নিষ্মে উদ্ধত ফরমুলাটি দ্বার কিশোর এবং শিশু অপরাধীদের বিচার 
করা হয়। উহার সাহায্যে অপরাধ নিরোধ করাও সম্ভব। এরূপে অঙ্ক 


শান্্রদ্বারা ওদের অপস্পৃহ! নিরূপিত হয়। ওদের নিবাময় করার জন্বা উহা 
অবগত হওয়। প্রয়োজন । 
_ 79 
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[ 0 অর্থাং ক্রাইম তথা অপরাধ । ণা অর্থে টেগ্েল্সী তথা প্রনণত]। 


ও অর্থে সিছুয়েসন তথা পরিস্থিতি । ২ অর্থে রেসিসটেন্স পাওয়ার তথা 
প্রতিরোধ শক্তি । ] 

শ' এবং ও এর শক্তি কমিয়ে এবং 2 এর শক্তি বাড়িয়ে অপরাধ নিরোধ 
সম্ভব । যথা, (72793 )-[২4-505, এখানে [২ এর শক্তি ৫ করলে মানুষ 
নিরাপরাধী হবে । অবলোকন, অনুসন্ধান গ্রাশ্নোততর ও তৎসহ যান্ত্রিব পরীক্ষা 
দ্বারা অপঃস্পৃহাঙ্ক বার করা যায়। শিশুর! তাদের অবিভাক্ি (17003760000) 
প্রায়ই গোপন করে না। 


বিঃ দ্রঃ" এবং 9 এর শক্তি অনুসন্ধান ও অবলোকন দ্বারা নির্ণয় ৭ 
সম্ভব। কিন্তু ঘ একটি সন্মিলিত মানসিক বৃত্তি। এজন্য উহার কমপোনে; 
পার্টের পরিমাপ করতে হবে। (১) ভয় ভাবনা (২) শিক্ষা দীক্ষা (৩) ও 
বংশানুক্রমের সম্মিলিত শক্তি প্রতিরোধ শক্তি । এ ক্ষেত্রে 724181 + চাএ 
হয়েছে । [7 অর্থে ফিয়ার অফ কন্সিকৌোয়েন্স। কেহ আইনকে কেহ ব। ঈশ্বরকে 
ভয় করে। চ; অর্থে এডুকেশন ও এনভায়রণমেন্ট। [নু অর্থে হেরিডিটি। 
এই গুলির পৃথক পৃথক অনুসগ্ধান দ্বার। চু এর শক্তি নির্ণয় কর] যায়। 

পরিবেশ ও দারিদ্র্য, কিন্ত কিশোর অপরাধী সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয় । 
বস্তুতঃ পক্ষে একটি মাত্র কারণ দ্বারা অপরাধী সৃষ্টি হয় নি। কেবল মাত্র 
বাসভূমি অপরাধী সৃষ্টির জন্য নিশ্চই দায় নয়। কারণ একই পরিবেশে 
বসবাসকারী বন বালক অপরাধী হয়নি। বয়ঃ বৃদ্ধির সহিত অসামাজিক 
বাবহার হতে তারা নিজেদের মুক্ত করেছে। দারিদ্র্যও কারও 
একচেটিয়া অধিকার নয়। মধ্যবিত্ত ও ধনীদেরও বনু ক্ষেত্রে অর্থাভাব 
ঘটেছে : মধ্যবিত্তরা সন্তানদের চরিত্র গঠনে যতটা যত্ব নেন, বস্তীবাসী 
৬ নিম্মশ্রেণীর' এ সম্পর্কে ততট যত্ুবান হন নি। সোসিও-একনমীক 
অবস্থার ও ব্যবস্থার ভুল ব্যাখ্য। করা অনুচিত । সংখ্যালঘুদের প্রতি 
অবজ্ঞা ও অবহেলা ও অস্পৃশ্য] কিশোর অপরাধী সৃষ্টির কারণ বটে। 
লারণ, যে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কের অপরাধ-নিরোধ সম্পকিত 
সৃক্্ন্নায়ুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। এতে অপম্পৃহার বহিগমন ও ততৎজনিত 
অপরাধী সৃষ্টি হওয়া খুবই সম্ভব । কিগ্ু- তবুও বলব যে এ সম্বন্ধে এদেশে 
বন্থ ভ্রান্ত ধারণা অযথা সৃষ্টি করা হয়। উহা মুল সমস্যার সমাধানে 
বিঘ্বতা সুর্টি করে। বেকার জীবনও অপরাধী সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়। 
সু-পাঁলিস বয়, সংবাদপত্র বিক্রেত। ও হকার বালকরাও অপবাধী হয়। 
তুলনামূলক ভাবে নন্‌ ওয়াঞ্কিং [বেকার ] বাঁলকদের মধ্যে অপরাধী 
বরং কম। উপরন্ত কিশোর বয়সে [88০ 2০8 1] পিতামাতার দ্বারা তার 
প্রতিপালিত হয়ে থাকে । কিশোর অপরাধী হওয়ার কারণ অন্থন্র সন্ধান 
করতে হবে । 

কিশোর অপরাধী সৃষ্টির জন্য অধুন! অভিভাবক, মাতা পিত? ও তৎসহ 
রাষ্ট্রকে অধিক দীয়ী করা হয়ে থাকে । কয়েক ক্ষেত্রে শিশুদের অপরাধ 
ও অপরাধ স্পৃহা তাদের কিশোর বয়সে অবিচ্ছেদ্রূপে সংক্তীমিত হয়েছে । 
স্বভাব-দর্ত [০0111010121 0119০] জাতীয় বালকদের সম্বন্ধে উহা 
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বিশেষরূপে প্রযোজ্য । তবে অধিক ক্ষেত্রে কিশোর বয়সে উপনীত হওষার 
পর বালকরা কিশোর অপরাধী হয়েছে। 

কিশোর অপরাধী হওয়ার মূল কারণ শিশুদের মধ্যেই নিহিত। দ্রব্যাদি 
কেডে নেওয়া ব! লুকিয়ে বাখা এবং তিসা লোভ ও ক্রোধ আদি শিশুদের 
স্বাভাবিক ধর্ম । বয়ঃগ্রাপ্তির সতিত তাদের উক্ত স্বভাব পবিত্যক্ত হয়। 
| ঠিক ঘেঙাচির লেজ খসিয়ে ব্যাঙ তওয়ার মত] অপরাধী সমাজ হতে যে 
নিরাপরাধী মান্ন্ষর সুষ্টি উতা তা প্রমাণ করে। শিশুদের এ স্বভাব আপনি 
হতে পরিত্যক্ত না হলে বুঝতে হবে যে তা কেন হচ্ছে না। এ সম্পকিত 
কার্ধকরণ সম্বন্ধে, ইতি পূর্বে বিশদবপে বল? হয়েছে । 

কিশোর এবং শিশুদেব মধ্যে নিয়়োক্ত কয়েকটি স্বভাব পবিদৃষ্ট হলে 
এগুলি যথাসম্ভব নিরাময় কৰা উচিত । অন্যথায় শিশুগণ স্বল্প সময়ের মধ্যে 
অপরাধী হতে পাণর। এগুলি ওদেন অপবাধী হওযাঁব সৃচন] সুচিত কবে। 

(১) পশুপক্ষীর প্রতি নির্দয ব্যব্তান, (২) ক্রীত নয এমন দ্রব্যেব 
অধিকার, (৩ ) অত্যনত্ডবপ অবাধ্যক্কা, (8) বিদ্যালয় হতে পলায়ন, (৫) 
কৈফিয়ং-ীন ক্ষত আদি, (৬) দেরীতে গৃহে ফেরা, (৭) বিসদৃশ ও মলিন 
পরিচ্ছদ, (৮) অপবিচ্ছন্ন আকৃতি [অকতিত কেশাদি)], (৯) বাড়িতে 
আনা হয় না এমন বন্ধু-বাক্ষব, (১০) নেশা শাঙ কব] ও উল্তি ধারণ, (১১) 
সন্দেতমান ব্যক্তিদের প্রতি আনৃগত্য। 

কিশোরদের অগ্বাধী হওয়া! ন1 হওহ1 নির্ভব কবে ওদেব প্রুতিবোধ 
সম্পর্ষিত সৃল্ষ্ম স্্রায়ুব ক্ষতিগ্রস্ত তওয় বা! না! তওয়াব উপব। কিশোব ও 
শিশুদের এ সম্পকিত গঠনোম্মখ সুক্ষ স্লযু তৎ নত নৃতন [কাচা] থাকায় সামা 
প্রতিকূলতা তাদের মন্ধা বিকপ প্রতিক্রিযা আনে । শিশুদের অপছন্দকব 
কোঁনও কার্য কর] উচিত হবে না। অঙ্গং পিতা'মাতাঁও নিজেদেব সন্তানকে 
সং দেখতে চাঁন' 

শিশুরা বাকপ্রয়োগশীল [ 528০551৬6 ] অনুকরণ প্রিয় ও কিছ্লট। অপবাধ 
প্রবণ । ফলে, পরিবেশের শক্তি তাদেব উপব সহজ কাঁধল্ধী হয়। উহাকে 
প্রতিহত করাব মত প্রতিবাধ শক্তি ওদের মাধা থাব' চাঁই। সামান্য ভুল 
ভ্রান্তি কিংবণ স্টিমিউলাস ওাদব প্রতিবোধ শক্তিক আধাবভূত সুক্ষ স্লাম়ু 
ক্ষতিগ্রস্ত করতে পাবে । এ সম্পকিত বিবিধ কারণ নিয়ে উদ্ধত কবা 
হলো । 

শিশুদের সম্মুখে মাড়। পিতার কলহ অত্যপ্ত ক্ষতিকর। এতে বালবরা 
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বাড়ির বাইরে থাকা পছন্দ করে। তারা পঙায়নও করে থাকে । কন্যার 
বছ ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করেছে; কিংবা স্বাস্থ্যের গ্রতি তারা অমনোযোগী 
হয়েছে । এতে মাতাপিতার প্রতি তারা বিশ্বাস ভাবায় । তার তাদের 
কখনও ভালোবাসতে পাবে না। তীাদেপ প্রছ্ছি 'তাদেব আনুগত্য ও শ্রদ্ধা 
থাকে নাঁ। মাতা পিতার অসঙচ্চরিত্রত! তাদের বনু ক্ষতির কারণ হয়। 
এ সম্পর্কে জনৈক অবৈধ সম্ভা,নর বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করা হলো । 

“আমার বয়স মাত্র সতেকো বসুর । মাতার দ্শ্চবিত্রতাখতে আমি ক্ষুব্ধ । 
আমি একটি ক্ষুবধাব ছুরি সংগ্রহ করেছি । মা এবার কোনও ব্যক্তিকে উপ-পতি 
রূপে গৃহে আনলে শ্লামি নিশ্চয়ই তাকে খুন করবো ।” 

[| এই সন বিকপ ইচ্ছা! কাকর মনে উদয় হলেই যে সব সময় উহা. 
কার্যকরী হয় তা নয়। কাব্ণ--ওদের আভাম্প্রীণ প্রতিরোধ শক্তি উত্হার 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । ফলে, ওবা মনের ছুঃখ মনেতে রেখে নিয়ত কষ্ট 
পায়। কিন্তু উঠা প্রদমিত হলেও চেতণ ও অবচেতন মনে রয়ে যায় । দৈহিক 
বা মানসিক কারণে প্রতিরোধ শক্তি বিলুপ্ত হলে ওই ইচ্ছা সহসা সক্রিয় 
তবে। | 

বন্ধ পিতা এখমাত্র পুত্রকৈও তি"সা করেন। গুবা বনু কষ্টে নামী 
ও ধনী তয়েছেন। বালো ও যৌবনে অর্থাভাবে তাব? জীবন ভোগ করতে 
পাবেন নি। তাদের ওই অতৃপ্ত বাসনাকে প্রত্রের কবায়ত্ত দেখে তার 
ক্ষুব্ধ হন। তা ক্টাজিত অর্থ তাব বদলে তাৰ প্ুত্রব ভোগে লাগছে। 
তাদের শিক্ষুবধ হবার ওটাই প্রধান পাব্ণ। তাদের ওই মনোভাব তারা 
যতই গোপন করুন, উহ| পুত্রদের নিখট গোপন থাকে ল এখানে আমণর 
তাদের কিছু বলবার আছে। তার পিতা তাব জন্যে যা কবে যেতে পাবেন 
নি, তা তিনি তার প্রত্জেৰ জন্য করেছেন। এইটুকুই তার চরম সান্ত্বনা 
তওযা উচিত । প্রকৃতপক্ষে_-পিতা তাব প্রত্রের মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ 
কাক্ন। বিগত জীবন ও যৌহ্ুন তিনি তাব পত্রের মাধ্যতমই নৃত্তন ববে 
ফিবে পান | এরূপ চিত্শ্রষণ ছারা তাদের ওই মনে ।জট [ বমপ্নক্স ] 
পুত্রের মঙ্গলের জন্য স্ববাক্‌ গুয়োগ ছ্বারা [অটো-সাঁজেস্সন ] দূরীভূত 
কথা কর্তব্য । 

মাতা ও পিতার পুনপিবাঁহ বু শিশুই পছন্দ করে নী। ঘবভাঙ)। সংসারে 
[ 3101061) 90111 ] শিশুদের সং থাঁব। সু-কঠিন। মুবৌোপে অবশ্য ওই 
সকল বেপরোয়া শিশুই [7997] যৌবনে সাআজ্য বিস্তাবে সহায়ক হয়েছে । 
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কিন্তু এরূপ বহিগগমনের সুযোগ সুবিধা বর্তমান মুগে নেই। বিসদ্বশ গৃহ ও 
গৃহহীনে প্রভেদ খুবই কম। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে, বালক-অপরাধীদের 
পিতামাতা শাসন ব্যাপারে অবিবেচক ও অতান্ত নির্দয়। ঠাকুম। ও অন্যেরা 
তাদের মমতা দ্বার| উহার প্রতিষেধক রূপে কাজ করেছে । কিন্ত যৌথ 
পরিবারের অভাবে অধুন! উ্ভ1 কার্ধকরা হয় না। 

মাতা] ও পিতার মধ্যে একজনের উপর শাসন ভার অপিত হওয়! উচিত । 
একজন তাডনা করলে অন্যজনকে সাস্ত্বনী' দিতে হবে। [ক্ষতিগ্রস্ত সরা এতে 
পুনর্গঠিত হয়। ] শাসন ভার মাতার উপর থাকলে ফল উত্তম হয়। মাত?র 
স্লেহাধিক্য তজ্জনিত যা কিছু ক্ষতি তা তৎক্ষণাৎ প্লরণ করে। বনু পিতা স্বেহে 
মাতার স্থান অধিকার [ পুরণ ] করতে চান। কিন্তু উহা! সম্ভব তো নয়ই, 
উপরস্ত উত1 বাঞ্নীয়ও নয়। তবে উত্াকে আমি মন্দের ভালো বলবে।। 
অপুত্রক বিধব! আত্মীয়র। শিশুদেব উপকারে আসে । কন্যা পিতাকে এবং 
পুত্র মাতাকে পছন্দ করে। কিন্তু সবক্ষেত্রে ইহা সত্তা নাও হতে পারে। 

[ তিনটি পরিবেশ শিশুদের উপর কাীধকরী হয়। যথা--(১) স্থানীয়, 
(১) স্কুলীয় এবং (৩) গারহৃস্থ্য। এক স্থানে যা গডে অন্য স্থানে তা ভাঙে। 
এই ত্রয়ী শক্তির বৈপরীতা শিশুদের ক্ষতিকর হয়ে থাকে । ] 

বন্ছ পিতামাতা শিশুদেব সহিত শিশুর মত বাবহার কবতে চান। কিন্ত 
শিশুরা শিশুর জগংই পছন্দ করে । তাঁদের পৃথিবীতে [ সংসারে ] বডোদের 
প্রবেশ তাদের পছন্দ নয়। বহু ্পশাব ধারণ” সর্বদ! প্ুত্রদের সঙ্গে থাকলে 
মঙ্গল হবে! কিন্তু উত্রর ফল বিপরীত হওয়'ব সম্ভাবন1। শিশুদের কচি- 
কাচা! গঠনো মম ] মনের সহিত পরিণত মনের সংঘাত ক্ষতিকর ' উহ1 ওদের 
মনের সহজ গঠনের পরিপন্থী হয়। প্ত্রেরা ষে কক্ষে ৭ দর সহিত আলাপ- 
রত থাকে সেই ঘরে প্রয়োজন ব্যতিরেকে পিতার প্রবেশ বিধেয় নয়। এতে 
তারা ক্ষতিকর অস্বস্তি অনুভব করে । ওই বন্ধুর? কি প্রকৃতির তা অবশ্য তাদের 
পুর্বাহেচ জানা প্রয়োজন । 

মাতাপিতার বিবাহ-বিচ্ছেদ শিশুদের নিকট একটি নিদারুণ সমস্যা । 
তাদের আনুগত্য মাতা বা পিতার উপর থাকা উচিত। তণ তারা ঠিক 
করতে পারে না । বহু ক্ষেত্রে শিশুরা! মাতার মৃত্যু জনো পিতাকে এবং 
পিতাব স্বৃতযুর জন্য মাতাকে দায়ী করেছে৷ অন্য দিকে স্বত্যুকালে তাদের 
একজন অপরজনকে যথাযথ সেবা শুঙআ্জাষা করছে দেখলে তারা অন্তরে তৃপ্ত 
হয়। এক্ে সামান্য মাত্র অবহেল পরিদৃষ্ট হলে তার] জীবিত পিতা বা 
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মাতাকে অশ্রঞ্ধা ও ভয় করে। এমন কি, তার খাদ্য দিলেও তা তার' 
নির্ভয়ে খেতে পারে না। [ অবহেলা ও পরিত্যাগ প্রায় শিশু অপরাধী সৃষ্টি 
করে। ] 

নিয়্োক্ত প্রকার পিতামাতাদেব সম্ভানগণ প্রায়ই শিশু-অপরাধ। ও পরে 
কিশোর-অপর।ধী হয়ে থাকে 

(১) সংসার ত্যাগী বাপলাওক পিতামাত। ১ এরা সম্ভীনদের রক্ষণ - 
বেক্ষণের ব্যবস্থা না করে পলাতক হয়েছেন। (১) অপরাধা পিতামাতা £ 
এর] শিশুদের পাপের মধ্যে রেখে ম।নুষ করেন । কিংবা এ*দেব সহায়তায় 
পাপ কার্য করেন। (*) সভায় পিতামাত। £ এরা শিশুদের অপরাধ 
সমূহনে উৎসাহ দেন। (৪) অসচ্চবিত্র পিত।মা "1 £ গুরা নিবিচারে শিশুদের 
গোচরে যৌন-সংসর্গ বা ,গুমালাপ করেন। (৫) অযোগ্য পিতামাতা £ 
এপ্রা শিশুদিগকে প্রয়োজনীয় নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাদানে অমনোযোগী বা 
অপাঁধগ। (৬) নিস্পৃত খী উদাসীন পিতামাত! £ সঙ্চানদের মঙ্গলামঙ্গলে 
এ"দেব একটুও ভাবনা নেই । প্রঞ্জদের সম্বন্ধে গুরা কোনও খোজখবব রাখেন 
না) মানুষ হওয়াব জন্য ৭) প্রায় ও:দব পবাশ্রয়ে রেখেছেন। 

কিশেবিদেব এবং শিশুধিগকে কিছু বোঝাতে হলে ওদের বুদ্ধিমতা। অনুযায়ী 
সাজেস্শন প্রয়োগ করতে তবে । অশিক্ষিতদেব সম্পর্কে যে বাকৃ-প্রয়োগ 
প্রযোজ্য তা শিক্ষিতদের পক্ষে প্রযোজ্য হয় না। অধিবক্ষেত্রে বয়স হিসাবে 
বুদ্ধির তারতমা হয়। উপরস্ত সকলেব কালচার ও (বাধশক্তি একপ্রকার 
হয়নি । শিশুর। সংক্ষিপ্ত ভাষাতে কথ বলা পছন্দ +রে। 

বিঃদ্রঃ অসচ্চরিঞ্র পিতামাতা তাদের মুক বধির, নিবোধমন্য ও অন্ধ 
পুজকন্তাদের সম্মুখে প্রেমালাপ করেন' এ বিষয়ে তার প্রয়োজনীয় 
সাবধানতা অবলম্বন করেন না। এ সকণ শিশুরা বহু পরিপুরক অতীন্তিয়তা 
লাভ কবে । একটি ইন্দট্রিয়শক্তির অভাব ঘটলে ওদের অন্য ইন্ড্রিয়গুলি প্রেবল 
হয়। এদের চাতুর্ অনুমান ও অনুভব শক্তি অতান্ত প্রথব। সামান্য 
বিষ্যতিতে এরা অন্যদের অপেক্ষা অধিক বাথা পায়। অন্য শিশুদের মত 
ওদেরও মনে ওই জন্য পিতামাতার প্রতি দ্বপা ও জ্রো৷ধের উদ্রেক হয়। 

উপরোক্ত দোষের জন্য পিতামাতাদের আইনী শান্তির ব্যবস্থা কবা 
উচিত। পিতামাতার অযোগ্যতা ও অমনৌ যোগিতা হতে উত্ভৃত্ত কিশোর এবং 
শিশু অপরাধী হওয়ার আরও কয়েকটি বিশেষ কারণ নিয়ে উদ্ধত কর হল । 

(১) পিতামাতার শাসনবকা নির্দয় ও কদর্য হলে, (২) মাতা সর্ষক্ষণই 


৯৩ 


তাকে পথে পথে ঘুরতে দিলে এবং (৩) পরিবার সুসংহত 'ন। হলে-_অর্থাং 
মাত] সর্বক্ষণ বাইরে থাকলে বা পিত। পানোন্মভ্ত ও পরিবার সম্বন্ধে উদাসীন 
হলে দশজন শিশুর মধ্যে নয়জন শিশু তাদের আথিক অবস্থা, বুদ্ধিমত্তা ও 
জাতি নিবিশেষে অপরাধী হতে পারে। যুদ্ধকালীন উন্মাদনা, রাষ্ট্রবিপ্লব 
মাস্মাইগ্রেশন ও অবহেলিত ডদ্বাস্ত সমাজও [কিশোর অপরাধী সৃষ্টি করে। 
বিভিন্ন দেশ হতে সণগৃঠীত পরিসংখ্যানসমূহ উহ! প্রমাণ কবে। 

ভাঙা সংসার [1310%07 90119] শিশু-অপরাধী সৃষ্টির হাগায়ক। বিবাহ- 
বিচ্ছেদ এবং সেপারেশন, মাতাপিতা'ব পৃথক অবস্থান, পরিত্যক্ত ও পরিতাক্তা 
স্বামী স্ত্রী, মাতাপিতাব পৃথক সংসার ও বসবাস, স্ত্রী ব। স্বামীর মৃত অপরাধ 
সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু ওই মতবাদ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজা হয় নি। বরং 
অধিক কিশোর-অপরাধা সং ও সংহুক্ত পরিধাথ হতে এসেছে । সংযুক্ত 


পরিবার হতে ৩৫ শতাংশ এবং বিষুক্ত পরিব|বগুলি ততে ৬৪ শঙাংশ 
কিশোব অপরাধীর উদ্ভব হম়। পরিসংখ্যান ও সমীক্ষা ততে উঠা 


প্রমাণিত। এইজন্য শিশু অপরাধী হওয়ার অন্য কারণও অনুসন্ধান 
করতে হবে। 

প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে প্রথম ও শেষ সন্তানদের মধ্যে অপম্পুহা কম। 
মধ্যবতী সন্তানদের মধ্যে অপরাধমুখাতা বেশা দেখা যায়। তারা! প্রায় 
একগুয়ে ও রাগী হয়ে থাকে । এরা বোধ মিথ অন্যগুলি অপেক্ষা কম যতু 
পেয়েছে । এদের প্রতি আধক লক্ষ্য বাখা উচিত হবে । নন বাপক-অপরাধা 
অপরাধী পিতা ও আত্মায়দের অনুগামী হয় ও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসগণ কবে। 
জনৈক খুল্লতাঁত তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে একত্রে সি'ছেল চুবি কবে। ধবা 
পড়ার পর সে তার ওই খুল্লতাতেব নাম করে নি। 

[ অবৈধ সন্তানরা! ব1 পিতৃ-নামহীন সন্তানপ] প্রায়ই নিজেদের ঘৃণিত 
মনে করে । ওই বিষয়ে মন্যের ব্দ্রিপের কারণ হলে তাবা ক্ষিপ্ত তয়ে ওঠে। 
তাদের জন্মবৃত্তান্ত তাদের জানতে ন। দেওয়] বিধেয়। ] 

ঘর ধাধা খেক খুকুদের সহজাত স্পৃহা । তার] প্রৃতুলের বিয়ে দেয় ও 
খেলা-ঘর পাতে । তাতে তারা একনিষ্ঠ ও সুষ্ঠু বোধের পরিচয় দেয়। 
পিতামাতার মধে এর অন্যথা দেখলে এর বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে এক বিদ্ধ 
গ্রতিক্রিয়া আসে । প্রতুল প্রত্রকন্তঠাকে তারা যেরূপ ভালবাসে সেইরূপ 
ভালোবাসা তারা তাদের পিতামাতা হতেও প্রত্যাশী । পিতামাতা ও 
পরিজনরণ অগ্যরূপ হলে শিশুরা তাদের সাহচর্য এডাতে বদ্ধপরিকর তয়। 


১৪ 


নিউরে[টিক রো গগ্রন্ত ও উন্ম।দ পিতামাতা এবং এরূপ রোগা স্বজনদের 
মধ্যে জাত ও প্রতিপ!লিত শিশুদের প্রায়ই নিউরোটিক হতে দেখা শিয়েছে। 
এক্ষেত্জে অপরাধা রোগার [4১0017091 01110011191] সৃষ্টি হতে পারে | তবে-- 
শিশুর জন্মের পপ পিতা বামাতা উন্মাদ 5হলে তার কোনও ক্ষতি হয় না। 
কারণ, ।জ.কাষের [52] 0611] সহত দেত কোষের [50179010] কে।নও 
সম্পর্ক নেই। মাতাপিতার উন্মাদ অবস্থা;ত জন্মালে বাঞ্কো।ষের গুভাবত 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে । পিত। ব) মা)৩।র উন্মাদ অবস্থাতে সন্তানোতপাদন 
না হওয়। সম্পর্কে পিতামাতার সুস্থ জনের সতর্ক থকা তত। উাচতই ; তাদের 
আত্মীয়স্বজনদেরও ওদের উন্মাদনা খোগ 1নর।ময় ন। হওয়া পধস্ত উহ! 
প্রতিরোধ কর। উচিত। বপন এ অবস্থাতে ২ন্মালে শিশুর অপরাধমুখী, 
জড কিংবা উন্মাদ হওখ।র সপ্তাবনা থকে । [ তবেিমানারোগ এবং 
উন্মাদনা! বেগের মধো যথেষ্ট প্রভেদ আছে । ] 
৬৮৫6কশোর ও শিশু অপবাধা এব ত।দের অর্ভভ। কদেখ বনু দোষ গুণ 
সম্বস্থে বপা হলো।। (কিন্তু ওই সকল দোষের তিটিই নিবারণযোগ্য। 
আভি্।কক অব" পিতাশাতাধ অবশ্য এ্রতণাম্ ও শিক্ষণ এ কয়েকটি বিষয় 
নিষে উদ্ধত সরা হলো । 

(৯) গ্রহণায় £ শিশু,.পর বুঝতে দতে তবে যে তাবা পিতামাতার 
পছন্দমত কয করে বলে গুধু তাদের ৬।লধাসেন ৬ নং । গিঙামাতার 
মত অনুাষী খীয নী কবতেও তারা তাদের ১বক্ষণ ভালোধাসবেন 
«€ পছন্দ কববেন । াশশুদের নিকট পিত ১ তার প্রাতটি আচখপ গ্রহণীয় 
হওয়া চাই । (4০০000910০০] 

(২) নিষন্ত্রণ £ শিশুদের এমন শিক্ষা দিত হবে যাতে তাদেব কাধাদি 
একটি নিদিষ্ট সীমার মধো নিবদ্ধ বাখে। এ সীমার বতিভূ্ত কোনও 
কার্ধ করলে তা অশ্ায়েব পায়ে পঙবে। তাকে আজ্মসংখম শিক্ষা 
দিতে হবে । তাতে হিংসা ও ক্রোধের বশীভূত তাবা হবে না। নিজের ও 
অন্যেষ কোনও ক্ষতি তারা ক্ববে না' আত্ম-নিয়ন্ত্রণ তাকে শিক্ষা 
দিতে হবে। 

(৩) বোধুনীয় £ শিশুদেব মধ্যে একট নিদিষী নৈতিক মানের সৃষ্টি করতে 
হবে ; যাতে সে মানবিকতা বোধ এবং দয়ামায়। সাহস সতত] মহানুভবতা 
সুবিচার বোধে উদ্বুদ্ধ হতবে। উচিত অনুচিত, ভালমন্দের প্রভেদ তাকে 
বুঝতে দিতে হবে। 


(6) বিশ্বাস £ কোন বিষয় বিশ্বাস করা উচিত, কোনটি ব1 বিশ্বাস 
কর উচিত নয়। সেই সম্বন্ধে ভাকে বুযুৎপন্ন করতে হবে। কাকে বিশ্বাস 
কর] উচিত, কাকে বিশ্বাস করা অনুচিত এঁ সবও তাকে খুলে বলা ভালো । 
নচেং তার দ্র্বৃত্বদের দ্বারা অপহৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । শিশুদের মধ্যে 
আত্মবিশ্বাস উন্মেষ করতে হবে । সবক্ষেত্রে তারা যেন তাদের পিতামাত। 
ও অভিভাবকদের বিশ্বাস করতে পারে । 

(&) সাহায্য ঃ নিজেদের আচরণ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্তি ও বস্তর প্রতি 
সুষ্ঠু ব্যবহার ও সহ অবস্থানের রীঁতিনীতিতে অভ্যন্ত হবার জন্য শিশুদিগকে 
বন্ধুজনোচিত সাহায্য করতে হবে। পিতামাতাকে প্রত্যেক শিশুর আস্থা 
ভাজন হতে হবে। শুধু তাই নয়, সন্তানরা যাতে নিজের ও অন্যের উপকার 
করবার ক্ষমত৷ অর্জন করে তার জন্যে তাকে সাহায্য করতে তবে । শিশুর 
জিজ্ঞাসু [ অনুসন্ধিংসু ] মনের প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিন এ বিষয়ে 
তাদের বিরূপ করলে ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। 

(৬) স্বাধীনতা ১ একটি নিদিষ্ট গপ্ডির মধ্যে শিশুদের পৃর্ণস্বাধানত। দেওয়। 
চাই। উহার বাইরে সে যেতে চাইলে তাকে বাবে বারে সংশোধন করতে 
হবে। [শৈশবের শিক্ষার জন্যই শিশুবা আগুন ছ্রোয় না'] শিশুদের 
বাক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাধীনতাব প্রয়োজন আছে । কোনও কিছুতে 
বারণ করলে উহার কারণ তাকে বোঝাতে ইবে। ওরা যেন বোঝে যে, ওদের 
মঙ্রলের জন্য উহা! বলা হলো । অপরিহার্য নাহলে তাদের কোনও কাধের 
প্রতিবন্ধক হওয়া অনুষচিত। বডদের যা কিছু পছন্দ তা ছোটদের পছন্দ 
নাও হতে পারে । 

(৭) ভালবাস। £ শিশুবা যেন বুঝতে পারে যে, তাদের প্রতি তাদের 
পিতামাতার অসীম ভালবাস! আছে। তাদের কাছে তাদের প্রয়োজন 
সর্বাধিক । সংসারে প্রত্যেকেই সকল সময়ে তার মঙ্গলামক্ষলের জন্য চিন্তিত। 

(৮) প্রশংসা £ শিশুদের প্রতিটি সংকাধের জন্য স্বীকৃতি দিতে হবে। 
বাঃ! বেশ ভালো । এইসব বলে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। এতে তার খুশা 
হয়। বয়£ক্রম অনুষায়ী ধাপে ধাপে ওদের মনোবিকাশ ঘটে। ওদের গ্রহণ 
শক্তি ও সহ্য শক্তির একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। তার বাইরে তাদের 
অভ্যস্ত করলে তারা ভেঙে পডতে পারে । অভিভাবকরা ইহ। যেন স্মরণ 
রাখেন । নিজ শিশু যাতে অন্যের দ্বারা প্রশংসিত হয় তার জন্যে ওদের উপর 
শিক্ষাদীক্ষার ও মন্যান্ত বিষয়ের গুরুভার চাপানেণ অনুচিত । 


১৬ 


(৯) রক্ষা-কাধ £ শিশুর। যেন বিশ্বাস করে যে তাদের পিতামাতা 
তাদের সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করবেন। তাদের কোনও বিপদ আপদ হতে তারা 
দেবেন না। নিরাপত্তার জন্য তাদের কোনও চিস্ত! ভাবনার প্রয়োজন নেই। 

(১০) স্বীকৃতি £ শিশুদের সঙ্গে গৃহ নির্মাণ, শকট ক্রয়, বিদেশ ভ্রমণ, 
আসবাব ক্রয়, পরিচ্ছদ ও খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ করলে ফল ভালো 
হয়। (তাদের মতামতের উপর কিছুটা প্রাধান্য দিলে তাদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠ 
বিকাশ ঘটে। এতদ্বারা তাদের সৃকুমার বৃতিগুলি সতেজ হবে। 

(১১) নিরাপত্ত। £ শিশুর! যেন উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের গৃহের 
মত নিরাপদস্থান কোথাও নেই । প্রয়োজন হলে সাহায্য করবার জন্মে 
পিতামাতা ও পরিজনবর্গ নিকটেই আছে। 

€১২) সংযম ঃ শিশুদিগকে কয়েকটি বিষয়ে সংযম শিক্ষ। দিতে হবে। 
কতট। পর্যস্ত এগোন উচিত । কিরূপ পরিমাণে কি কার্য করা ভাল। কখন 
ও কেন অতিরিক্ত কাধ এডানে। উচিত । ভ্রমন, ব্যবহার, কার্ধাদি, খাদ্যাদি 
প্রতিটি বিষয়ে তংসম্পফিত জ্ঞান তাকে দিতে হবে। কোন কাজ আগে 
করতে হবে। কোন কাজ তার পরে করতে হবে। সেই সম্পর্কে তাদের 
জ্ঞান দেওয়া বিধেয় 1১৬. 

বয়ঃ প্রাপ্তি হলে শিশু দেখবে যে এতদিন তাকে যা শিখান হয়েছে, 
অধিকাংশ ব্যক্তি তার বিপরীত কার্য করে। তজ্জন্ত সে জীবন যুদ্ধে হেরে 
যাবে। তাতে সে নিদারণ আঘ।ত পাবে। তাতে তার মানসিক ক্ষয় 
ক্ষতির প্রচুর সপ্তাবনা। এজন্য তার মনকে পুব হতে প্রপ্তত করে রাখতে 
হবে। সেজন্য পৃর্বাহেচ তাকে সাবধান করে বলতে হবে-_'খোকা। বন্থ 
ব্যক্তিকে তুমি মন্দ কাধ করতে দেখবে । কিন্ত তুমি যেন সেই মত কাজ 
কর না। নিজে ঠকো না। কাউকে ঠকিয়ো না। আপন স্বার্থ তুমি নিশ্চয়ই 
দেখবে । কিন্তু তাতে অন্যের স্বার্থের ক্ষতি না হয়। এরূপ চিত্ত-প্রস্ভতির 
ফলে, অন্যায় পন্থানুসরণে তার নিবৃত্ত হবে । 

শিশুর স্বল্প বাক্যে ভাবপ্রকাশের পক্ষপাতী । ওদেরই সরলীকৃত ও 
সংক্ষিপ্ত ভাষাতে তাদের বোঝাতে হবে। বাকোোর'ন্যায় ঘটন] ও দৃষ্টান্তও 
তার্দের প্রভাবিত করে । প্রাপ্তবয়স্করা [ £১৫০15০90] ভিন্ন পরিবেশে 
নিজেদের খাপথাওয়াতে পারে না। কিন্তুএ একটি বিষয়ে শিশুদের গ্রহণ- 
শক্তি অত্যন্ত বেশী। এজন্য কুও সূ পরিবেশ দ্বারা তারা সহজে প্রভাবিত 
হয় । কারণ--শিশুর! অনুকরণ-প্রিয় এবং বাকৃ-প্রয়োগশীল। [সাজেসসিভ ] 


১৭ 
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শিশুদের ভূতের ভয় ও ভ্তৃভবর ভয় দেখান অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে ওদের 
মন্তিষ্কের সৃক্ম স্নাম়ু আহত হয়। এরূপ ভয় বারংবার দেখালে তাদের এ 
ক্ষতি স্থায়ী হুবে। 

মাদক দ্রব্য সেবন মন্তিষ্কের বিশেষ ক্ষতিকারক । উহা মানুষের অপরাধ 
প্রতিরোধ শক্কির হ্রাস ঘটায়। কুসচ্গাদি, পরিবেশ ও অভাব ইত্যাদি 
অপ্রত্যক্ষ ভাবে এবং নেশাভাঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিরোধ শক্তির ক্ষতি করে। 
এজন্যে অপরাধীর? প্রায়ই বিবিধ নেশ।তে অভ্যস্ত হয়। বয়স্ক অপরাধীরা 
উত্তার সাহায্যে দলের জন্য কিশোরদের সংগ্রহ করে । অপরাধীদের ব্যবহৃত 
কয়েকটি মাদক দ্রব্যের স্বরূপ ও উহাদের গুণাগুণ নিয়ে উদ্ধত কর] হল। 

(১) মরিহুন। [1১101119008] £ এই ওষধ সেবনের পর অপরাধীরা 
ভয় ও কফ্টশুন্ত এবং অতিমাত্রাতে বেপরোয়া হয়। মাত্রাহীন সেবনে এদের 
১৮০ সেকেণ্ডে এক মিনিট হয়। মানুষের হাতগুলি ৫০ ফুট পন্থা মনে তয়। 
এর &ঁ সময় বহুতল বাটির ছাদ হতেনিগ্সে লাফ দেয়। ৭৫ মাইল বেগে 
ধাবিত শকটে ওর! উঠতে চেষ্টা করে। [রেল কামরা ভাঙিয়ে ও ওয়াগণ 
ব্রেকারদের উপকারী ওষধ। ] উহ1 সেবনে যৌন স্পৃহা ও উহার ক্ষমতা অতি- 
মান্রীতে বাড়ে। যোৌনজ অপরাধীদের উহ] ব্যবহার করতে দেখা যাঁয়। 

(২) হিরোইণ [7710011)] এই ওষধ ব্যয়বনুল। কিন্তু যুরোপীয় 
ও এযাগুলে। ইপ্ডিয়ান অপরাধীদের উহ বেশী পছন্দ। বিদেশী স্মাগলারগণ 
দ্বারা] উহ] অবৈধ ভাবে ভারতে আন হয়। উহ] দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। 
কিশোর-অপরাধীরাও ইহ। ব্যবহার করে । এদেশে উহার ব্যবহার কদাচিং 
দেখা শিয়েছে। 

(৩) কোকেন [0০9০9109 ] £ কোকেন ভারতীয় অপরাধীদের প্রিয় 
বস্ত । উহা দ্রব্য সম্পকিত [0179005 ৪550. [2100670 ] অপরাধ স্পৃহার 
সহায়ক । উহা বালকদের [দ্রব্য সম্পক্িত ] অপরাধ-স্পৃহ! এবং বাঙ্গিকাদের 
যৌনস্পৃহ! জাগ্রত করে। চোর ও বেশ্যার! উহা অধিক ব্যবহার করে। 
নিয়মিত সেবনে মানুষকে আশঙ্কিত করে তোলে । সর্বদাই তার বিপদের 
আশঙ্কাতে আশঙ্কিত হয়। দেশলাইয়ের বাক্সতেও এরা ,প্বুলিশের উপস্থিতি 
অনুভব করে । নেশা টুটার পরও এ বোধ এর! হারায় না। উহা! তাদের 
সাবধান হওয়ার সহায়ক হয়। কোকেন উহাদের জিহবাকে মসীবর্ণ করে। 
ওদের জিহবা! পরীক্ষা! করার পর ওদের পুরানো চোরত্ব সম্বন্ধে পুলিশের 
সন্দেহ থাকে নি। কোকেনখোরগণ সুখকর দিবা স্প্প দেখে। মনে হয় 


ঠা 


তার। সপ্তম স্বর্গে উঠেছে। ইহ! পানের মধ্যে গেবনের নিয়ম । শহরে 
বন্তীতে বহু অবৈধ কোকেন ডেন আছে । বাত্রে সেখানে পুরানো চোরদ্র 
আড্ডা জমে । চীন] ও দেশীয় গুগার। বিদেশী নাবিকদের সাহায্যে উহ? 
আমদানী কার। 

(৪) মদ্যাদি ঃ মদ্যপায়ীর! সাধাবণতঃ বাক্তির বিরুদ্ধে [07607০6 
485 [৩1591 ] মযোনঞ্জ ও খাঁনজ অপরাধ করে। মারপিট ও খুন কবার 
পূর্বে এবা প্রায়ই মদ্যপান করে। সাদা চোখে যা করা যায় না, রঙিন 
চোখে তা করা যায়। কিছুক্ষণের জন্য উহা অপরাধ প্রতিরোধ সম্পকিত 
স্নায়ুকে নিক্কিয় করে । তখন ওব। ভালমন্দ ও উচিত অনুচিত বিচার শক্তি 
হারায়। ভাকাতির পৃধে মফঃস্বণে ৩|াড ও ধেনে। মদ ডাকাতবা সেবন 
কবে। শার্ণকায় ব্যজ্িবাও উহ। উপবস্থ করা মাত্র দধর্ষ হয়ে ওঠে । 

(৫) মরফিয়া 2 উত। দেহের ও মনে শক্তি বাড়িয়ে দেয়। উহা 
মানুষকে কষ্ট হীন চিন ভাঁলে। অপশনে দৈহিক কষ্টহ*নতার প্রয়োজন 
হয় ফলে এরা সাংঘাতিক জখম হওয়' সত্বেও বহু দূর হাটতে পাঁরে। 
সঙ্ব!তেব পবে ও পুর্বে ডাকাতরা মবফিয়া সেবন করে। 

বিঃ দ্রঃ-অপরাধাব অহঠিফেন গাজা ও সিদ্ধি কম ব)বহার কবে। ওই 
গুলি মানুষকে মলস বতে তোটতে।। ওদের সেবকর] ভালোমন্দ উভয় কায 
সম্বন্বেই নিষ্পুভ। ওগুপি তাঁরা অণ্পর 'বনোদন কিংবা অপরাধ বিরাম কালে 
সেবন কবে। [ অপবাধ-বিবাম পীচণ উহার] কিছুকাণ। অপকম করে না।] 
কারা,রণ অর্থে চারা বিশ্রষম তবাঝে। ওই সময় ওদেব ওই হাঁক্কা নেশার 
প্রয়োজন হয়। কউ কেউ বত্োআতফেন ওদের রতি কাল বর্ধক ওষধ। 

নশাভঙডে অভ্যস্ত বালকব ওই সকল ভদ্রবোব জন্য বয়স্কদের উপব 
নির্ভরশীল । উহার প্রাপ্তিব কাখণে ওদের বয়স্ক পাপীদের অনুগত 
হত হয়। অন্য পিকে-উচছ। বালকদের প্রতিরোধ-শক্জি কমিয়ে তাদের 
অপরাধ* করে ভোলে । ওই ক্ষেত্রে সামান্। অভাব ব' গ্রলোন্তভন ওদের উপর 
দ্রুত কাধকরী হয়েছে । 

শিশুব। শৈশবে অপরাধ-প্রবণ তেও তাবা অপকর্ম করতে অপারগ থাকে। 
ওদের মোটর নার্ভ তখনও পরস্ত সবল না হওয়াতে উহ। কার্ধকবী হয় না। 
প্রয়োজনীয় দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্াা না থাকাও উহার কারণ। এজন্য বুদ্ধিমত্তা 
আদি এবং মোটর নার্ভ সবল হওষার পূর্বেই ওদের ওই অপস্পৃহ। প্রদমিত 
হওয়।] প্রয়োজন । লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুর ওই ক্ষীণ অপরাধ-স্পৃহা আপনা 
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হতেই প্রদমিত হচ্ছেকি না। যদি তা না হয়, তা হলে বুঝতে হবে তা 
হচ্ছে না কেন? ওই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমের কারণ অবগত 
হতে হবে । 

[ শিশুরাই দৈহিক ও মানসিক বিবর্তনবাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ । বানরানুরূপী 
জীব হতে মানুষের সৃষ্টি । ওই জথ্ে শিশুর পায়ের চেটোও বানরের পায়ের 
চেটোর মত ফ্লেক্সিবল । মতস্য জীব হতে উভচর ভেক জীবের জন্ম। উহার 
প্রমাণ মৎষ্যাকার ভেকশিশু বেগাচি। যে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের 
জন্য লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তা শিশুদের মধ্যে মাত্র কয়েক মাঁস বা 
বংসরে সম্পূর্ণ হয়। 

নিরপরাধ সভ্য মানুষ প্রাচীন অপরাধী আদি-মানুষ হতে সৃষ্ট । এ জন্য 
মানব শিশুদের মধে) আজও অপরাধ প্রবণত1 দেখা যাঁয়। কিন্তু বয়ঃগ্রাপ্তির 
পর ঠিক বেগাচির লেজ খসিয়ে ব্যাঙ হওয়ার মত তাদের ওই অপরাধ-স্পৃহ 
আপন। হতেই পরিত্যক্ত হয়েছে। ] 

শিশুদের উক্তরূপ মানসিক বিবর্তন ওদের দৈহিক বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রেখে সমাধা হয় । তিন বংসর পর্যন্ত শিশুর বর্ধন দ্রুত। [ অপরাধ-স্পৃহার 
ক্রমাবির্ভাব )। এর পর কিছুট মন্দগতি। [ সংপ্রেরণার উপস্থিতি ]। ছয় 
সাত বংসর বয়সে আবার দ্রুতত] আসে । [প্রতিরোধ-শক্তির সৃষ্টি] । এগারো 
বারে। বৎসর পর্যন্ত ওদের বর্ধন প্রায় স্থির থাকে । পরে আধার তারা বাড়তে 
সক করে। ভাইটামিন ও হরমন আদির অভাব কিংব' বাঁজানুর আক্রমণ 
ঘটলে দেহের বৃদ্ধি অনুযায়ী মন্তিষ্কের বর্ধন হয় না। তাতে অপরাধী রোগীর 
সুষ্টি হতে পারে । 

ওদের দৈহিক বৃদ্ধি ১৪ হতে ১৫ বৎসর বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্তির পর থেমে 
যায়। [কৈশোর বয়স] পুনরায় যৌবন আগমনে পরিবর্তন তীব্র হয়। 
ওদের তখন বয়স্ক লোক [ ৪৫01 ] বল] হয়। 

শিশুর মোটর নার্ডের বৃদ্ধি এবং তৎসহ বুদ্ধিমত্তার বিকাশও ওই অনুপাতে 
ঘটে। শিশু সাত মাসে বসবে । তের মাসে ঈ্লীডাবে। দশ বংসর বয়সে 
সুসংহত কাজ করবে । গবেষণার্থে ওইগুলি বিচ|র কর] উচিত। এমন কি 
শিশুর অনুকরণ-প্রিয়তারও একটি বয়স আছে । শৈশব, কিশোর ও যোবন 
পর্যন্ত একাধিক বয়ঃসন্ধিক্ষণ আছে। ওই বয়ঃসন্িঃ 
ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে ॥ ফলে, ওদের ধ্যান র৬ইসম সময় রক 
ওই সময় তাকে প্রচেষ্টা হার! ভিন্ন মানুষে পরি করা সম্ভব । উহ! চু ্ী 
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[ উধ্বমুখী তথা আরোহী] হতে পারে। আবার, উহ! অনপকারী 
[ অবরোহী তথ] অধোঃমুখী ] রেট্রোশেটিভও হতে পারে। 

দৈহিক বৃদ্ধি একটি স্থানে এসে তৃষ্ণীস্তাব লাভ করে। তাই বৃদ্ধের বয়স 
পুনরায় কখনও বালকের মত হয় না। কিন্ত তাদের মন বালকোচিত হতে 
পারে। অপরাধীদের মধ্যে প্রায়ই শিশুসুলভ ভাব দেখা যায়। তাঁদের 
তখন বুডো। খোকা [ 815 9০ ] বলা হয়। এজন্য বয়ঃসন্ধিক্ষণগুলিতে সাবধান 
হওয়া উচ্যিত। 

বিঃ দ্রঃ_ শৈশবে শিশুর] অত্যন্ত স্বার্থপর হয়। জন্তদের উপর ওরা অত্যাচার 
করে। নিজেদের মধ্যে ওরা মারামনরি করে। প্রব্যাদি কেড়ে নেওয়া ও 
লুকিয়ে রাখা, ক্রোধ ও লোভ শিশুদের স্বভাবজাত ধন্ম। কিন্তু বয়োঃবৃদ্ধির 
সহিত তার। ধীরে ধীরে তাদের ওই স্বভাব পরিত্যাগ করে। একটি নিপ্দিষ্ট 
বয়সের পর তার] কিছুটা স্বার্থত্যাগী হয় । ওদের মধ্যে সংপ্রেরণার জ্রমাবির্ভাবই 
উহার কারণ। কিন্তু ওই সংপ্রেরণণ ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বল থাকে । আরও কিছু 
পরে ওর! অপরাধ-প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করে। 
+৮আদিযুগে মানুষমাত্রেই অপরাধ প্রবণ ছিল। ধীরে ধীরে তারা পুর্ব 
অভ্যাস ত্যাগ করে সভ্য মানুষ হয়। উচ্চ নিম্ব-শ্রেণী নিধিশেষে শিশুদের 
এরূপ ব্যবহার তা প্রমাণ করে । উহা প্রমাণ করে যে মানুষ প্রথমে অপরাধ- 
স্পৃহা, পরে সংপ্রেরণা ও সবশেষে প্রতিরোধ শক্তি লাভ করেছে। 

কু-পরিবেশ অপস্পৃহীকে সবল ও সংপ্রেরণাকে ঘর্বল করে। সুপরিবেশ 
অপরাধস্পৃহাকে দুর্বল এবং সংপ্রেরণাকে সবল করে ॥ কিন্তু প্রতিরোধ শক্তি 
[ রেসিষ্টেনস্‌ পাওয়ার ] অধিক শক্তিশালী হলে কুপরিবেশ কারুর ক্ষতি 
করতে পারে না। ভাবভাবনা, শিক্ষা! দীক্ষা! ও বংশানুক্রমের সম্মিলিত শক্তি 
প্রতিরোধ শক্তি। পরিবেশ নিধিশেষে উহা রক্ষা কবচের মত ওদের সদা 
সর্বদ1 রক্ষা করে। 

[ ভূত্যদের হেপাজতে শিশু কল্যাদের ছেড়ে দেওয়া! বিপজ্জনক । এদেশে 
ভূত্যদের মধ্যে বু কুসংস্কার আছে । এরা যৌন রোগগ্রস্ত হলে তাদের যোঁন 
দেশ শিশুকন্ঠাদের যৌনদেশে ঘর্ষণ করে। তাঁদের ধারণ] এতদ্ৰার! তার! 
সত্বর নিরাময় হবে। এতে বহু শিশুকন্যা রোগগ্রস্ত হয়েছে। ] 

দই প্রকারের কিশোর অপরাধী দেখা যায়। উহাদের সহিত সাধারণ অন্ধ 
ও জল্মান্ধদের তুলনা করা যায়। সাধারণ অন্ধদের আলোক সম্বন্ধে জ্ঞান 
থাকে । কারণ-_পরবর্তীকালে তারা অন্ধ হয়েছে। প্রথমোজ শিশুরা 
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জ্ঞানোম্মেষের পূর্ব হতেই অপকর্মে অভ্যস্ত হয়। পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায় 
সম্বন্ধে সভ্যজনোচিত ধারণ। তাদের নেই। স্বভাব ঘর্বতত জাতীয় [ক্রীমিন্যাল 
ট্রাইব ]*বালকর এরূপ অপরাধী । দ্বিতীয়েশক্ত বালকর বিছুকখল সং জীবন 
যাপন কর্ণার পরু অবস্থাগতিকে অপরাধী হয়েছে। নায় অন্যায় ও উচিত 
অনরচিত সম্বন্ধে তাদের ধারণ। আছে। 

বয়স্ক অপরাধীদের মত কিশোর অপরাধীদের মধে)ও, গ্র1থমিক অপরাধী 
এবং প্রকৃত অপরাধী [ শেষ পর্যায়ের অপরাধী] ও অপরাধ রোগী গুভতি 
দেখা যায় । ওদের মধ্যে দৈব অভ্যাস ও স্বভাব অপরাধীও দেখা গিয়েছে। 
তবে-_তারা প্রায় সকলেই প্রাথমিক পর্যায়ের অপরাধী । ওই সকল 
অপরাধীদের স্থরাপ ও চিকিংসা সন্বন্ে অপরাধ-বিজ্ঞান খণ্ডে বলা হয়েছে 
বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীদের চিবি ংস1 পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে কিশোব 
অপরাধীদের কয়েক প্রকীর চিকিৎসা নিয়ে উদ্ধাত করা হলো । 

(১) গ্রশাসনিক চিকিৎসাঃ স্বীয় পরিবার ও সমাজ কিশোর অপরাধীকে 
শোধরাতে না! পারলে রাষ্ট্রকে ওদের শোধরাবার ভার নিতে তয়। রায় 
চিকিংসাকে প্রশাসনিক চিকিৎস1 বলা হয়। 

কিশোর-অপরাধীদের জন্য পৃথক আটক ঘর [হাউস অফ ডিটেন্সন্] পৃথক 
আদালত ও পৃথক সংশোধনাগার আছে। সেখানে উদ্গ পরে পুলিশের 
উপস্থিতি নিষেধ । তার সিভিল ড্রেসে কিশোর-অপরাধীদের সংস্পর্শে আসেন । 
পুলিশ হেপাজতে যে তারা আছে-_তা তাঁদের বুঝতে দেওয়া কতৃপক্ষের 
কাম্য নষ্জ। সংশোধনাগশরে ওদের লিখন-পঠুল ও শিল্পকন্ম শিক্ষা দেওয়া তয়। 
মুক্তির পর ওদের উপর কিছুকাল লক্ষ্য রাখাব জন্য প্রবেশন “অফসর' নামক 
একশ্রেণীর সরকারী কমী নিযুক্ত আছে। কিন্ত নিদিষ্টকল অতিক্রান্ত হলে 
ওদের কোন খোজ রাখার নিয়ম নেই। ওদের ঝম্মসংস্থানের জন্য কোনও 
সরকারী ব্যবস্থা! নেই। 

সংশোধনাগারে ওদের মানসিক ক্রটির কোনও চিকিংস1 কর] হয় নী । 
ভালে! মন্দ স্বাস্থ্য নিবিশেষে ওদের দৈহিক প্রয়োজন যাহাই হউক না কেন, 
একই খাদ্য ওদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট থাকে । ও!দর হরমন ও ভ।ইটা মিন 
ডিফিসিয়েন্সী প্রতীকারের ব্যবস্থা নেই । আরও আশ্চর্-- একজন বয়স্ক 
ব্যক্তির সহিত সো'পরদ্দ হলে ওদের বড়দের আদালতে বিচার হয় ! 

অধুন1 গণ-গ্রেপ্তার (81585817565) প্রোটেকুটিভ এযারেই, প্রিভেনটিভ 
এযারেইউ প্রভৃতির বিষয় শুনা যায়। কিশোরদের এরূপ অকারণ গ্রেপ্তার 


১৬২ 


তাদের সর্বনাশের কারণ। স্ট্যাটিস্টিক্স ঠিক রাখবার জন্য থানাগুলি ওই 
বিষয়ে প্রতিদ্বন্্বিতাতে নামে । [ সবন্ত্র সত্য নয়। | কিশোরদের উহ1 আত্ম- 
সম্মানের হানি ঘটায়। ফলে, তার! প্রচগ্ডভাবে সরকার বিরোধী হয়ে ওঠে । 
কেউ কেউ অপমানে আত্মহৃত্যাও করেছে । কিশোরদের তাতে আত্মসম্মান 
সু হয়। তংসহ উহ তাদের ক্রোধে উন্মত্ত করে। সাক্ষ্য সারুদ সংগ্রহ 
করার পুর্বে ওদের গ্রেপ্তার করা অনুচিত। অন্যথায় বাটিতেই তাদের 
জামিনের ব্যবস্থা কর। প্রয়োজন । 

মান্ধাত। আমলের বিচার-ব্যবস্থাও অপরাধী সৃষ্টির জন্য দায়ী । প্রাইভেট 
মাঁমল। মানেই মিথ্যা মামলা । শতকরা কিছু অংশ সম্বন্ধে উহা বিশেষ রূপে 
প্রযোজ্য । সাক্ষীসাবুদ ক্রয় সামগ্রীর মত। উকিলের বাটিতে ওই জন্য 
রিহার্সেল বসে। | সবনত্র সত্য নয়। ] হাকিমর' স্ল্প বেতন-ভোগী। মামলা 
শেষ হতে পাঁচ বংসব সময় লাগে । মানী লোককে মিথ্যা মামলাতে ব্ল্যাক 
মেইটিলঙ করা সহজ । মানুষকে বেপরোয়া করতৈ ও আইন স্বহস্তে নিতে উহা 
বাধ্যব্রে। ঠতিষেধক রূপে হাবিমদের মিট বরানদোর আইনী) ক্ষমতা 
দিতে হবে। ছোটখাটো মামলার জন্য গ্রাম ও নগর পঞ্চায়েতের সৃষ্টি হউক । 
স্থানীয় ব)ক্তিদের নিকট সত্যমিথ্যা গোপন থাকে না। পাঁচ ব্যক্তির পক্ষে 
একত্রে অন্যায় করা সম্ভব নয়। বিচার গরীবদের বিনামূল্যে পাওয়। চাই। 

পল্লীগ্রামে বালক অপরাধীকে পড়শীর নিজেরা শান্তি না দিয়ে অভি- 
ভাবকদের নিকট নালিশ জানায়। এতে ওদের আত্মসম্মানের কখনও হানি 
ঘটে নি। প্ররুষানুক্রমে বসবাসী গ্রামীন মানুষ পরস্পরের গ্ুত্রদের দোষগুণ 
সম্বন্ধে অবহিত থাকে । অন্যদের প্ুত্রকেও তারা নিজেগ প্ুঁত্রবং মনে করে। 
ওদের দোষ তারা বারে বারে ক্ষমা করে। 

(২) সিমবলিক্‌ চিকিৎসা £ সিমবল ( 5%17001 ) তথ প্রতীকের সহিত 
ব্যবহারের সম্বন্ধ থাকতে পারে । কিশোর অপরাধীদের কোনও আচরণ ও 
বেশডৃষার সঙ্গে তাঁর গুবৃত্তিসমূহের যোগাযোগ থাঁকা সম্ভব। বিবিধপ্রকার 
মানসিক এ লাজির সহিতও ওইগুলির সম্পর্ক আছে। ।কানও ভুলে যাওয়া 
ঘটন! বা অমীমাংসিত প্রশ্সের সহিত উহার যোগাযোগ থাকে । বলবান 
শামসন ডায়েলামার শক্তির সহিত তার কেশের সম্পর্ক ছিল। এটি অবশ্য 
একটি কাল্পনিক কাহিনী । কিন্তু ওই কেশের উপর অতি আকর্ষণ থাকলে 
উহার অভাবে মনোবল ভেঙে যেতে পারে । এই ভাবে কোন বিষয়ে আকর্ধণ 
কিংব। বিরাগকে কাজে লাগানে যায়। কোনও এক কিশোর প্রায়ই একটি 
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বালিকাকে অনুসরণ করতে]। কিন্তু বু চেষটাতেও তাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব 
হয় নি। তার মুখমণ্ডল গভীর ভাবে শ্বশ্রু মণ্ডিত ছিল। সে বলেষে 
যতক্ষণ না সে ওকে পাবে ততক্ষণ সে ওই দাড়ী কামাবেনা। আমার 
আদেশে নাপিত ডেকে তার ওই দাড়ী বলপুর্বক ক্ষৌরীকৃত করে দেওয়া 
হয়। এর পর সে আর কখনও ওই কণ্ঠার পম্চাদনুসরণ করে নি। দাঁড়ীর 
মধ্যেই যেন তাঁর ওই রোগ ছিল। 

কোনও এক যুরোপীয় জজ বিচারের পর জনৈক বিরল কেশ [ টেকো। 
মাথা ] কিশোর অপরাধীর মন্তকে একটি ট্রপি পরিয়ে দেন। অন্য এক 
মুরোপীয় জজ সাহেব একজন কিশোর অপরাধীকে জেলের বদলে দুর দেশে 
তার এক আত্মীয়ের বাটিতে পাঠিয়ে দেন। স্থান পরিবর্তনে সে স্থায়ী পে 
নিরাময় হয়েছিল। পরিবেশিক [ এন্ভায়রনমেন্টাল ] পরিবর্তন মনের 
পরিবর্তনও ঘটায়। স্থানের ম্যায় আহারের পরিবর্তনও কার্যকরী হয়েছে। 
আমি একটি বিশোর অপরাধীকে যুগপৎ অখুশী ও খুশী করে তাকে নিরাময় 
করেছিলাম । এ ক্ষেত্রে তার মস্তক মুগ্ডতন করে একটি সুন্দর দামী টুপি 
তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়। আর সেই সাথে তার হাতে তুলে দেওয়া হয় 
নগদ দশ টাকার একটি নোট । 

(৩) দৈহিক চিকিংস1 £ শিশু ও কিশোরদের রক্তের কম চাপ, স্্রায়বিক 
দৌর্বল্য, নারভাস ব্রেকডাউন এবং হরমন ও ভাইটামিনের অভাব, অপরাধ 
প্রতিরোধ সম্পকিত স্ায়ুসমূহ দ্র্বল করে। এদের হরমন ইনজেকসন, 
ভাইটামিন ট্যাবলেট “ও প্ুর্টিকর নির্ভেজাল খাদ্য এবং যথেষ্ট প্রটীন ফুড 
খাওয়াতে হবে। 

এই ভাবে দৈহিক চিকিৎসার পর ওদের মানসিক চিকিংসা৷ কর! উচিত 
অন্যথায় ন'র্ভ দুর্বল থাক1তে উপদেশ ও সাজেস্শন কার্ধকরী হয়নি। সার্প 
'সাজেস্শন [তীক্ষ বাকৃ-প্রয়োগ ] এবং বিষয় বস্তর কারণ নির্ণয় দ্বারা 
[ এক্সপ্রযানেটরী নোটস ] বনু মনোরোগী ও অপরাধীকে নিরাময় করা 
গিয়েছে । 

(8৪) মানসিক চিকিংসা £ বহু ক্ষেত্রে বালকরা বিবিধ মনোরোগে 
ভুগেছে। উহাদের কয়েকটি ভবল ধারণা, লজ্জা, ভয় এবং প্রদমিত মনোজট 
€ 00101165) হতে উদ্ভূত । প্রদমিত ইচ্ছ৷ ভয় ও দুঃখের কারণ অবচেতন মন 
হতে চেতন মনে আনত্তে হবে। তথ্যান্সন্ধান এবং মনোবিষ্লেষণ দ্বার উহা 
জানা যায়। অনুকূল বাক্‌ প্রয়োগ দ্বারা ওইগুলি সহজেই বিদরিত হয়। বছু 
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সমধ্য। দ্বন্্রত অবস্থাতে অবচেতন মনে আশ্রয় নেয়। তখন ওইগুলির বহু 
আনুসঙ্ষিক বিষয় মনে ভয়ের, ক্রোধের ও ঘ্বণার সৃষ্টি করে। সাপ অতি 
ভীতু জীব। ভয় পায় বলেই সেদংশন করে। তার মনেহয়ওইবুঝিকে 
তার ক্ষতি করতে উদ্যত । তাই সে আগে-ভাগে আক্রমণ করে। অনুরূপ 
কারণে বছু বালক আক্রমণাত্মক হয়েছে । চিস্তারোগ সহ বিবিধ মনোরোগের 
স্বরূপ ও উহাদের চিকিংসা পদ্ধতি অপরাধ-বিজ্ঞান ১ম খণ্ডে আলোচিত 
হয়েছে । 

(৫) সিমটমিক চিকিংসা £ কিশোর অপরাধীরা প্রাথমিক পর্যাজে 
থেকে যায়। শেষ পর্যায়ের অপরাধী তাদের মধ্যে কম ক্ষেত্রে দেখা 
যায়। এজন্য প্রায়ই তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু ওর শেষ 
পর্যায়ের অপরাধী হলে তাদের সিম্টমিক চিকিংসার প্রয়োজন । এখানে 
ওদের সামগ্রিক ভাবে চিকিংসা না করে ওদের মধ্যে পরিদৃষ্ট প্রতিটি 
সিমটমের পৃথক পৃথক চিকিৎসার প্রয়োজন । ওই সব সিমটমস্‌ ও উহাদের 
চিকিংসা পদ্ধতি সন্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞান প্রথম খণ্ডে বিশদ ভাবে ব্যাখ্য। করা 
হয়েছে। 

(৬) ভৌমিক চিকিৎসাঃ পরিবতিত অনুকূল সমাজ ব্যবস্থা কিশোর 
অপরাধী সৃষ্টি করে না। ওইরূপ পরিবেশে তাদের নিরাময় করা সম্ভব৷ 
প্রায় দেখা গিয়েছে শিল্প উদ্যোগ অপরাধীদের সংখা বৃদ্ধি ও কৃষি-প্রধান 
স্থান উতাদের সংখা! ত্রাস করে। উহার মধো মানসিক কারপও নিহিত 
থাকে। অপরাধ-বিজ্ঞান ১ম খণ্ডে উহা! আলোচন। করেছি। সুযোগের 
অভাব ঘটিয়েও উহাদের সংখ্যা ত্রাস করা সম্ভব । 


দ্বিতীয় ভাগ 


অপরাধ নির্ণয় অপেক্ষা অপরাধ-নিরোধ নিশ্চয়ই শ্রেয় কার্য । প্রথম 
পর্যায়ে পিতামাতা এবং শেষ পর্যায়ে শিক্ষকরা শিশুদের চরিত্র গঠন করে। 
প্রায়ই দেখা যায় যে, শিশুর ক্ষতি পিতামাতা প্রথমে করেন । পরে শিক্ষকর। 
বাকিটুকু শেষ করে সর্বনাশ ঘটান। উভয়ের একত্র চেষ্টাতে কিশোর ও 
শিশুদের সং করতে হবে। এ জন্য তাদের শিশু-বিদ্যার গভারে প্রবেশ 
করা চাই । 

মানুষ প্রথমে অপরাধ স্পৃহা, উহার পরে সংপ্রেরণা ও সর্বশেষে প্রতিরোধ- 
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শক্তি লাভ করেছে । ওই প্রতিরোধ-শ্রক্তি-সংপ্রেরণার পক্ষে এবং অপরাধ- 
স্পৃহার বিপক্ষে কার্যকরী । প্রতিরোধ-শক্তির অভাব ঘটলে প্রদমিত অপরাধ- 
স্পৃহা বিনা বাধাতে উপরে উঠে সংপ্রেরণাকে বিতাড়িত করে। এ জন্য 
প্রতিরোধ শক্তির উপস্থিতিতে মানুষ নিরপরাধ এবং উহার তিরোধানে 
মানুষ অপরাধী হয়। প্রতিরোধশক্তি মানুষের শেষতম ও নুতনতম [ [.8669 
810 [65651] সৃষ্ট বৃর্তি হওয়াতে আভ্যন্তরীক বা! বহিরাগত আধাতে উহা 
গুথমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বলা বাহুল্য যে-মানুষের ওই তিনটি দোষ বা গু৭ 
মস্তিষ্কের স্লায়ু আশ্রয়ী। 

শিশুদের গঠনোম্বখ সৃঙ্ধস্নামু অধিকতর কচি ও কীচা। স্বল্প আচড়েও 
ওদের মনে গভীর দাগ পডে। এ জন্য কোনও দৈহিক বা মানসিক আঘাত 
কিংব। কাহারও উপব সামান্য বিরূপত [ 501000185 ] ওদের আহত করে। 
উপরোত্ত কারণে ওদের প্রতিরোধ-শজির স্্রাযু প্রথমে আহত হয়। এরূপ 
বারংবার আঘাতে ওদের ওই স্ত্রায়বিক ক্ষয়ক্ষতি স্থায়ী হয়। শৈশবে ওই 
ক্ষতি বোঝা না গেলেও কৈশোরে উহা প্রকট হয়ে ওঠে । ফলে, কু-পরিবেশ 
বিন! বাধাতে ওদের অপরাধমুখী করে। ওদের সংযত করার মত সুপরিবেশ 
বর্তমান পৃথিবীতে প্রায়ই থাকে নি। ওই অবস্থাতে সদৃপদেশ প্রভৃতি বাক্‌- 
প্রয়োগ [ সাজেমশন ] ওদের ওপর কার্যকরী হয় নি। তখন ওই প্রতিরোধ- 
শক্তির পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়। বলা বান্থল্য যে উহা একটি কষ্টসাধ্য ও 
কঠিন কার্য । 

শৈঙগবকালেই অপরাঁধ-প্রতিরোধ সম্পকিত স্ত্রামুকি কারণে [ সর্পপ্রথম ] 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সম্বন্ধে কিছুট। বুঝিয়ে বলবো । শিশুদের চাহিদা ও ইচ্ছা- 
সমূহ পুরণ হওয়া] বাঁ ন1 হওয়া এবং তজ্জনিত তাদের ক্ষুদ্ধ হওয়া বানা হওয়ার 
উপর তাঁদের প্রতিরোধ-শক্তি [ রেসিসটেন্স পাওয়ার ] সম্পকিত স্বর ক্ষতি 
হওয়া] বা ন। হওয়া নির্ভর করে। আনন্দ ও নিরানন্দ ওদের গঠনোম্মুখ 
মন্তিস্তকে যথাক্রমে সবল বা নিস্তেজ করে। 

“শিশুর যখন সকল চাহিদ। ও ইচ্ছ] মিটে.তখন সে নিজেকে সফল এবং 
তার চাহিদাগুলি না মিটলে সে নিজেকে অসফল [নিক্ষল | মনে করে। 
নিম্ষলতা, তাদের '্ুদ্ধ, বিরূপ ভাবাপন্ন ও অসন্তষ্খ করে । সফলতা তাদের 
সম্ভষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে। সফলতণ সমাজ-সম্মত প্রয়োজন বোধ ও জীবনে 
নিরাপতভাবোধ জাগায় । “তাদের [সীমিত] প্রয়োজন একটি গণ্তীর মধ্যে 
থাকে। কৈশোর বয়সে তার। সহ অবস্থানে বিশ্বাসী শ্রদ্ধাপরায়ণ ও সহনশীল 
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হয়। কিন্ত নিম্ষপপতা, বিরোধিত1 অনিশ্চয়তাঁবোধ ও আত্মকেন্ত্রিক প্রয়োজনের 
সৃষ্টি করে।” 

শৈশবে সৃষ্ী ওই মনোভাব ওই সময় দৈহিক বল ও বুদ্ধির অভাবে 
কার্যকরী হয়না। কিস্ততার ওই ইচ্ছ। সে বিলুপ্ত না করে প্রদমিত করে 
মাত্র। কৈশোরকালে কুপরিবেশে ওই ইচ্ছ! জাগ্রত হয়ে তাকে অপরাধ- 
মুখী করে। তখন তারা স্বার্থপর নিষ্ঠর লোভী ভয়াতুর [ সাপ ভয় পায় বলে 
কামড়ায় ] আক্রমণাত্মক, বৈরী ভাবাপন্ন, বিশৃঙ্ঘল ও নিয়ুন্ত্রণহীন হয়। অবশ্া 
পরবর্তীকালে সৃষ্ট অন্যান্য কারণও উহ1র জন্য দায়ী। 

উপরোক্ত ক্রিষ্টার্িষ্ট-বে।ধ বা সন্তোষ অসন্তোষ শিশুদের মনোদপগ্ডের 
শেষ দ্বইটি বিন্ভ্বর মধ্যে দোছুলামান । মাঁতাপিতা এই দুইয়ের কোন বিন্দ্টির 
নিকট পৌছবেন তার উপর সংশ্লিষ্ট শিশুর চারিত্রিক গঠন নির্ভর করে। 
ভুলে গেলে চপবে না যে মাত।পিতাই শিশুর একমাত্র জগং। মাতাপিতার 
প্রতি শিশুব যে মনোভাব গডে ওঠে মেইটেই পরবর্তীকালে তাদের জগতের 
প্রতি মনোভাব তয়। 

[প্রথম জীবনে অসফল হওয়া ব্যক্তিগণ এজন্য সুযোগ পেলে প্রায়ই অপকর্ম 
করেছে। শৈশবে জীবন বার্থ হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে মেজাজী ও পাপীর 
সংখ্যা অধিক। অন্দিকে-শৈশতে জীবন সফল হওয়া! ব্যক্তিদের মধ্যে 
স্বার্থত্যাগী মনীষীর সংখ্যা বেশী । ] 

শিশুর। মাতাপিতার উপর অধিক নির্ভরশীল । ওদের চাহিদ তার] না 
মিটালে ওরা ত। স্বাধীন ভাব পেতে চাঁইবে। [পরবর্তী জীবনে উহা 
তাকে লে।ভী ও পরস্থীপহারক করতে পাব] সুন্দর খেলন। চুষিকাঠি বা 
দ্ধের বাটি তার দিকে এশিয়ে না দিলে সে স্বাধীন ভাবে স্বকীয় চেষ্টাতে 
উহ? পেতে চাইবে । এ সাধ্যাতীত চেষ্টাতে অসফল হওয়ার পর সে ক্রুদ্ধ ও 
ক্ষুব্ধ হবে। ভশিষ্যৎ জ'বনে এদূপ শিশুব1 আক্রমনাত্মক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। 
[ আক্রমনাত্মক বালক দ্রঃ। ] 

শিশুকে যদি বোঝানো যায় যে তার যেমন পিতামাতাকে প্রয়োজন তেমনি 
মাতা প্রিতার নিকটও তার প্রয়োজন আছে তাহলে শৈশবের এ 
পরনির্ভরত। ভবিষ্যতে পারস্পরিক নির্ভরতা বোধের সৃষ্টি সহ অবস্থান ] 
করে। প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধ'নতা কাল্পনিক ও অঙগীক বস্ত। পারস্পরিক 
নির্ভরতার উপর পৃথিবীর উন্নত সভ্যতা [নিরাপরাধ সমাজ) সৃষ্টি হয়েছে। 
উহার বাহিরে যে স্বাধীনতা তা উচ্ছঙ্ঘপতার নামান্তর মাত্র। হুপ্ধপোস্ 
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শিশুদের মধ্যে স্বাধীনতা বোধের উন্মেষ ঘটানো অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরিপূর্ণ 
স্বাধীনত প্রয়াসী বালক অন্যের মতামত সম্বন্ধে উদাসীন থাকে । এজন্য 
ওদের লঙ্জাসরম ও অনুতাপ বোধও কম দেখা যায়। 

পৃথিবীতে কোনও ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। অন্ততঃ তাকে তার 
নিজের বিবেকের অধীনে থাকতে হয়। পারম্পরিক নির্ভরতার অভ্যাস 
উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে । শৈশবে মাতা পিতা, যৌবনে স্ত্রী, 
বন্ধুবান্ধব ও পডশীদের উপর মানুষ নির্ভরশীল । আপাতঃদ্বর্টিতে তাই মনে 
হয় বটে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সকলে পারস্পরিক নির্ভরতার “জন্ম জগতে 
টিকে আছে। অন্যের মতামতকেও তাদের সমীহ করতে হয়। শিশুর 
বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত একটু একটু করে এ পরনির্ভরত' কাটিয়ে পারস্পরিক 
নির্ভরতার সীমানায় পৌছয়। মনুষ্য শিশু যদি কোনও কোনও জন্তদের 
শিশুর মত সাবালক হয়ে জন্মগ্রহণ করত তাহলে কোনও দিনই বর্তমান 
উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হতো! না। বলাবান্ুল্য যে উচ্ছ্ঙ্বাল স্বাধীনতা 
অপরাধীদের সৃষ্টি করে থাকে । উহার! সহ-অবস্থানের নীতিতে কোনও 
দিনই বিশ্বাসী হয় নি। 

বিঃ দ্রঃ--শৈশবে মনুষ্য ভল্মুক ব্যাত্রশিশড নিধিশেষে সব শিশুই সমান। 
সকলেই মানুষের ক্রোডে উঠে আদর ভোগ কবে। [সর্প শিশু বাদ] বয়ঃপ্রীপ্তিব 
পর তার? ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে। ব্যাত্র ভন্্ুক শিশু প্রভৃতি দ্রুত স্বাধীনতা ভোগী 
হয়েছে । পিত] মাতার স্বেহ ওব' প্রথমে পেলেও পরে একটুও পায় ন1। 
কিন্তু মনুষ্য শিশু বহু দেরীতে স্বাধীন হয়ে থাকে । স্বেহও ওর] বেশী পায়। 
উহ1 দীর্ঘদিন পর্যন্ত অট্ুটও থাঁকে। এজন্য ওরা! ওদের মত হিংস্র নাঁ হয়ে 
মানবিক হয়। 

কঠিন নিয়মানুবর্তীতা কিশোর ও শিশুদের ভয়াতুর ও নৈরাশ্যভে1গী 
করে তোলে । অন্যদিকে-_শৈশবে ও কৈশোরে মাতা! পিতার সহিত সহজ 
সম্বন্ধ প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়। প্রহারে ও ধমকে শিশুকে নিরন্ত 
করতে চাওয়। অন্যায়, পিতামাতার উহ] বুঝা উচিত। বেশী ক্ষমতা অপেক্ষা 
স্বল্প ক্ষমত1 কিশোর ও শিশুদের পরিবর্তনের ক্ষেতে বেশী কার্ধকরটউহয় পুত্র 
ছারা যে কাজ করাতে পিতামাত। কিছুতেই সক্ষম হন নি সেই একই 
কাজ তাদের দ্বারা শিক্ষকরা "অনায়াসে করাতে পারেন। অনুর্দিকে 
যেকাজ শিক্ষকরা তাদের দ্বার! করাতে পারেন নি, সেই একই কাজ 
প্রতিবেদ্দীরা ওদের বুবিয়ে বা ভুলিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। 
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শিশুদের প্রতিটি ইচ্ছা ও অভাব যথাকালে ও যথাসম্ভব পৃরণ করা 
উচিত। শিশুকে এখনই দৃপ্ধ পান করানে। হবে । কিংব অর্ধঘন্ট। পরে তাঁকে 
উহা! পান করালে চলবে ত! মাতার পক্ষে উপেক্ষণীয় হলেও শিশুর 
পক্ষে তা এতটুকৃও উপেক্ষণ।য় নয়। অতটুকুঞ্বিগম্বই শিশুদের প্রতিরোধ 
সম্পকিত স্্ায়ুকে আহত করার পক্ষে যথেইউট।' মাতাপিতা প্রায়ই ওদের 
অভাব বুঝতে পারেন নি। কেউ কেউ এগুলি বুঝবার প্রয়োজনও মনে 
করেন নি। কিন্ত শিশুদের আচরণ হতে ওদের প্রতিটি অভাব ও ইচ্ছা 
বুঝে নিতে হবে। শিশুদের একটি সুন্দর খেননা দিলে তজ্জনিত আনন্দ 
তাদের সৃল্ম বৃত্তিগুলিকে স্বাভাবিক কারণেই পু করে। কিশোর-অপরীধী 
. হওয়। বা না হওয়ার প্রাথমিক কারণগুলি শৈশব জীবনেই সৃষ্ট হয়। 
কোনও একটি শিশু নষ্ট হওয়] বাঁ না হওয়া তাদের শৈশবের অভাব 
ও ইচ্ছাগুলি প্ুবণ করা বা না করার উপর নির্ভর করে । তজ্জন্য 
শিশুদের জীবনের প্রথম কয় বছর তাদের প্রতিটি ইচ্ছা ও অভাব পুরণ 
করা উচিত । 

উপরোস্ত কারণে দেশে সচ্ছল ও শান্তিপূর্ণ পরিবারের প্রয়োজন 
সর্বাধিক । যে পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য আছে ও সেই সঙ্গে শাস্তি বিরাজ করে 
সেই পরিবারে অপরাধী প্রায় নেই। উপরস্ত সেখানে জ্ঞানী গুণীর 
সংখা! অধিক। কিস্ত--মতি ভোগ শান্তির অন্তরায় হয় ধনী ও 
ভোগী পিতামাতা নিজেরাই অশান্ত। সন্তানদের প্রতি তার! প্রায়ই যত 
নেন না। 

আমার পরামর্শ মত জনৈক দম্পতি তাদের সম্ভানটিকে উপরোক্তরূপে 
পালন করেন। এজন্য তাদের বনু তাগ স্বীকার ও অর্থ কর্জ করতে 
হয়েছিল । শিশুর ক্রীড়নক আহার বিহার ভ্রমণ সম্পকিত . প্রতিটি ইচ্ছা 
তার! বুঝতেন ও তা যথাসময়ে তারা পুরণ করতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে 
তাকে দিয়ে তার। একটিও মিথ্য। বাক্য বলাতে পারেননি । এমন কিসে 
তাঁর পিতামতার ও প্রতিবেশীদের প্রতিটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। 
বন্ধুবান্ধবদের সে সৃপথে আনবার চেষ্টা করেছে । সে অসাধারণ বাক্তিত্ব ও 
ৃদ্ধিমত্তাক্জঃ অধিকারী হয়েছিল। অন্যদিকে সে সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে 
সম্পদে পরিণত হয়। 

শিশুদের চাঁহিদ। সমুহের একটি তালিকা প্রস্তুত করা উচিত। ওদের বিবিধ 
' প্রকার প্রসাধন পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় স্নেহের পরিমাপ সম্বন্ধেও জ্ঞানার্জন 
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প্রয়োজন । শিশুদের দৈহিক প্রয়োজনই অধিক। ওদের মানসিক প্রয়োজন 
যৎসামান্ত। বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত ওদের নূতন নুতন অভ্ভাবেরও সৃষ্টি হয় । 

[ কিশোরদের ক্ষেত্রে অধশ্য দৈহিক ও আথিক অভাবই একমাত্র অভাব 
নয়। উপযুক্ত সম্মান শতিষ্, স্বীকৃতি ও বিদ্যা না পাওয়াও ওদের অভাব । 
গপ-টোকাটুকির মূলে বিদ্যা না পাওয়ার অভাব থাকে । অপরে যাপারে 
ত। না পারাও অন্য এক অভাব । উহা কিশোবদেব তীনমন্া রাগী, বেপরোয়া, 
অলস ও পরধাতী কবে। এ অভাব সকগ পূরণে উ»ত পন্থা গ্রহণে 
কিশোরদের সাহায্য কব গয়োজন। 

মাতাপিতার স্বেহের অভাব কিশোর ও শিশু অপরাধী সৃষ্টিব অন্যতম 
াবণ। প্রায়শক্ষেত্রে এ স্নেভ সকল প্রত্রের মাধ্য সমভাবে ন্টন হয় না। 
বন্ছ মাত] পিতার ধারণা .য তাব] গ্রতিটি সম্ভানের প্রতি সমান যত্ব 
নিয়েছেন। কিন্তু ভাবা ভ্বলে যান যে প্রথমটিব জগতে দ্বিতীয়টি ছিল ন | 
কিন্তু দ্বিতীয়াটব জগতে প্রথমটি ছিল ও আছে । এইখানে তাদেব সাবধানতা 
অবলম্বন করে প্রতিজনের প্র সমান যতু নেওয়া! উচি । ওদেব পরম্পরের 
মাধ্য ঈর্ধা উৎপন্ন হয় এমন .কানও কার্য তাদের কব। অনুচিত। সামান্য 
স্েহেব তাবতমাও কিশোব অপবাধী সুষ্টিব সহায়ক হয়েছে । ছোটটিকে 
কোনও দ্রব্য দিতে হলে উহা বডটির মাধ্যমে দিল ফল সবোত্তম হয়। 
গাতাপিতাব স্নেহ ভাগাভাগ হন্পে অতি ানর কাঞক্ব ক্ষতি কাবনা। সম 
অধিকাবে একত্রে বসবাস শান্তিপূর্ণ অবস্থানের অভ্যাস সৃষ্টি কবে। এবেপ 
অধিক পুত্রকন্য! ও একাম্নব গী পরিবার উহার সহায়ক। 

[ একটি সন্তান প্রায়ই গরিত অননস ও স্বার্থপর হয়েছে। পারস্পরিক 
নির্ভরত। ও স্বার্থত্যাগের সুযোগ এদের কম। কিন্তু উতা বনুক্ষেত্রে সত 
নাও হতে পারে, কিন্ত তাবা অপবাধী কম ক্ষেত্রেই তয়েছে' ধনী ও দগ্দ্রের 
স্বনামধন্য (991101309) ব্যক্তিরা এ সম্পর্কে বিবেচা। পবন্ত _যুরোপীয় ও 
ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাতেও প্রভেদ মাছে । এখানে এক সন্তানের পিতাদের 
সম্ভতানবং পোস্ত থাকে ।] 

বিঃ দ্রঃ-অভাবেবও একটি নির্দিষ্ট সীম] আছে । যাহা মিটানো উচিত 
নয় এমন অভাব, অভাব নয়। অসামাঞ্জিক অভাবকে এখানে আযাব বলা 
হয় নি। অনুচিত অভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কোনও শিশু উহা 
কামনাও করে নি। সকপ ইচ্ছ! পৃরণ হবে তাও সে আশা করে নি। 

[ কিশোর ও শিশুদের কয়েকটি পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করানে। কালে তারা 
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কিছুটা! অস্বস্তি অনুভব করে। শিশুকে লিকুইড ফুডের স্থলে সঙ্গিড:ফুড 
খাওয়ানে। কালে তার] বাধা দেয়ই। উহা সাময়িক হওয়াতে উহ" ন্যাষ্য 
অভাব নয় । ] 

কিশোরগণ তাদের ইচ্ছা ও অসুবিধা স্কছায় জানায় না। পীভাপীড 
করে উহা জানা উচিত। পিতামাতার সহিত্ত সম্পর্ক বর্ধুত্বপূর্ণ হলে তাদের 
কাছে তারা তাদের অভাব ব্যক্ত করে । নচেৎ মাতামহী ও বন্ধুদের মাধ্যমে 
উহা! জেনে নিতে হবে। অভাব পুরণ না হওয়ার জন তার] শুধু মাতা- 
পিতাকেই দায়ী করে । ফলে প্রীতির বদলে ওুঁদ্ব তি তাদের বিব্ূপতা 
আসে। এজন্যে ভনিষ্যতে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ কঠিন হয়। তখন যারা 
তাদের অভাব পুরণ করে তাদের তারা অনুরক্ত হ%়। এক্ষেত্রে তার প্রায়ই 
হষ্ট ব্যক্তিদের প্রভাবে পড়ে । 

[ বয়স্কদের অভাব অবশ্য উদ্ভাবনী শক্তির জনক । সেই প্রশ্ন এখানে ওঠে 
না। তাদের অভ1ল তাদের কমঠ করে। উহা ন। মিটলেও তাদের নৃতন কিছু 
ক্ষতি নেই। তাদের যা কিড়ু ভাগোমন্দ তা তাদের শৈশবকাঁলেই শেষ 
তয় গেছে। ] 

শিশুদের অপুরিত ইচ্ছ। ও অভাব প্রদমিত হলে ওদের মধ্যে বু বিসদৃশ 
ব্যবহার ও কদধ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে । বারে বারেক্ষুন্ধ হলে ওদেব 
মন্ডিষ্ক ক্ষাতিগ্রন্ত হয. পরে-কৈশোর বয়সে সৃষ্ট মানসিক অন্তদ্থন্্র সমূহ ওই 
ক্ষত আরও গভীর কার। কিশে'বদের মানসিক অশুছন্রি সমুহ কিছু পরে 
বিবৃত করব । 

অপরাধীরা দ্ুই প্রকারের হয়ে থাকে । প্রথম পর্যায়ের অপরাধীকে 
প্রাথমিক অপরাধী এবং শেষ পর্যায়ের অপরাধাকে প্রকৃত অপরাধী বলা হয়। 
কিশোর-অপরাধীর। স্বাধারণতঃ প্রাথমিণ পরায়ের অপরাধী হয়। এ জন্যে 
এদের মধো কোনও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন তয় না। এরা প্রায়শঃ পরিবারবর্গের 
সঙ্গে বসবাস করে । অপকমের জন্য মধ্যে মধ্যে এর অনুতপ্তও হয়। এদের 
লজ্জাসরম বোধ আছে । এদের স্বভাব চরিত্র [অন্য বিষয়ে ] নিরপরাধ 
ব্যক্তিদের মত। এদের মধো দৈব ও অভ্যাস অপরাধীদের সংখ্য। বেশী । 
স্বভাবন্া্তি ও জাতির বালক এবং প্রফেসন্যাল বালক অপরাধীর ক্ষেত্রে এর 
ব্যতিক্রমও হয় । 

হুইপ্রকারের পরিবেশ কিশোর-অপরাধী সৃষ্টির জম্ম দায়ী। যথা, 
(১) বহিঃপরিবেশ এবং (২) অন্তর্পরিবেশ। প্রথমটি বাহির থেকে এবং 
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দ্বিতীয়টি [ অস্তরের ] ভিতর হতে আসে। বহিঃপরিবেশ সম্বন্ধে নিবন্ধের 
শেষাংশে বল! হবে। এক্ষণে অন্তর্পরিবেশ সন্বদ্ধে বলবো । অন্তর্পরিবেশজাত 
কিশোর*অপরাধীদের মনোবিষশ্লেষণ দ্বার! নিরাময় করা যায়। উহ? দুই 
প্রকারের, যথা আত্মবিশ্লেষণঠ%এবং পর-বিশ্লেষণ। ওইরূপ বিগ্লেষণ দ্বারা 
তাদের দোষ ত্রুটি বোঝা মাত্র তার! নিজেদের সংশোধন করে । ওই বিষয় 
তাদের যথাসাধ্য সাহায্য কর] উচিত হবে । উদাহরণ স্বরূপ নি্মে কয় প্রকার 
কিশোর-চরিত্র সম্বন্ধে বলা হশ। ওহ সকল বাসকদের পরবর্তী কালে 
অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্য চিকিতসা দ্বারা তাদের নিরাময় 
করার প্রয়োঞজজন। অপরাধ নিরোধ অপরাধ নির্ণয় অপেক্ষ। নিশ্চয়ই 


শ্রেষ্ঠ উপায়। 
(ক) দৃবোধ্য মন্য £ ইংরাজিতে এদের প্রবলেম বয় বলা হয়। বহু 


বালক তার কি চায় 1] তার! নিজেবাই জানে না। লক্ষ্য বস্তু সম্বন্ধে তাদের 
নিজন্ব কোনও ধারণা নেই । তাই কোনও কার্ধই তাদের মনঃপুত হয় না। 
তারা বারে বারে একটি কমন ছেডে অন্য কমন গ্রহণ শরে। পরক্ষণেই তারা 
বোঝে যে ওইটিও তাদের মনোমত নয়। লক্ষ্য বস্তু লাভের জন্য তার] মনে 
অস্বস্তি অনুভব করে। বনু ছর্বোধ্য ও নিসদূশ আচরণ দ্বারা উহা তার' প্রকাশ 
করে। দৈবাং মনোমত কার্য পেলে ভারা 'বাঝে যে এইবার তাবা তাদের 
লক্ষ্ম্থলে এসে উপনীত তয়েছে। তখন তাদের ওই সব দ্র্বোধয আচরণ 
বন্ধ হয়। নচেত এর অপরাধ রোগীতে পরিণত হতে পাবে। 

ওদের ওই সকল আচরণ বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য বস্তু সম্বন্ধে ওদের অবহিত 
করতে.হবে । প্রথমে উহা তারা মানতে চাঁ্টবে না। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে নেমে 
তার! তৃপ্ত হবে। 

(খ) আক্রমণাত্মক $ এই বালকগণ ব্ন্তবাগীশ ও একরোখ! হয় । লক্ষ্য 
ও পথ ওর] পরিবর্তন করতে চায় না। সব কিছুই ওদের তক্ষুণি চাই। 
ঈপ্সিত লক্ষ্য সন্বপ্ধে এদের স্পষ্ট ধারণ থাকে । কিস্তু-_সকলে বিনা বাধায় 
ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছুতে পারে না। কাউকে কাউকে প্রতিবন্ধকতার সম্্বখীন 
হতে হয়। ওই বাধাবিদ্ধ অতিক্রম করতে অসমর্থ হলে তাদের ভাবাবেগ 
রুষ্ট হয়। প্রতিরুদ্ধ ভাবাবেগ নৈরাশ্তের সৃষ্টি করে। ওই নৈরা্থা্রুতে হই 
শ্রেণীর আক্রমণাত্মক বালকের উদ্তব হয়। যথাঁ,--পরঘাতী ও আত্মঘাতী । 

নিজেদের ক্ষমতার উপর বিশ্বাসী বালকের ওই অবস্থাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, 


তার! তখন বাধ। দানকারী ব্যক্তিদের আঘাত করে। এদের পর- 
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খাতী বল। হয় । বাধাদানকারী ব্যক্তি না হয়ে ঘটনা হলে সে 
মানসিক ভারসাম্য হারায় এবং উনম্মাদদের মত অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও 
উপর বিরূপ হয়। ওদের কারণে-অকারণে মারমুখী হতে দেখা যায়। 
-স্কানও কারণে প্রতিরোধ শক্ষির অভান ঘটলে এদের দ্বার! হত্যা কার সমাধা 
হওয়াও সম্ভব। 

অন্য দিকে--নিজেদেব উপর বিশ্বাসহীন ভয়াতুর লান্ভৃকপ্রায় বাঁপকরা 
ওই বাধা অতিক্রমের অক্ষমতার জন্যে নিজেদেরই দায়ী কবে। তখন 
তাঁদেব আক্রমণের লক্ষ্য হয় নিজেরাই। [ এদের আপগ্ুঘাতী বলা 
তয় ]। নৈবাশ্য উগ্র হলে এবা আত্মহত্য। পর্যস্ত করেছে । অধশ্য প্রতি- 
রোধ-শক্তির অভাব ঘটলে উহ! ঘণ্ট। নিজেদের অক্ষমতার জন্য এর! 
অন্য কাউকে দায় করে নি। বব” এজন্য এর] নিজেদের ত্রুটির কথাই 
ভোবছে এবং তজ্জন্য চিন্তিতও হয়েছে । কদাঁপি ওদেব তিষ্্রিয়া রে।গীর মতও 
ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে । 

ওই উভয় শ্রেণীর বাঙকদেবই বোঝাতে হবে যে সকল বাক্তির দ্বার! 
সকল কার্য সম্ভব নয়। ক্ষমতা বহির্ভৃত কাজে আত্মনিয়োগ করতে হলে 
ওই ক্ষমতা অর্জন ঝর। চাই । সচিব" তাকে বলতে তবে যে, /স 
অন্য ক্ষেত্রে আবও সম্মানজনক ও বৃহত্তব কাজের উপযোগী । তার 
ল/ক্ষার ক্ষেত্র নির্বাচনে ক্রটি হয়েছে । তাকে এও বপা যেতে পারে ষে 
ত্রুটি মাত্রই অক্ষমতা নয়। কোনও প্রচেষ্টাই নিষ্ষল হয় না। উহা 
ত17ক লক্ষোেব দ্বিতীয় ধাপ উন্নীত কবলো। কিবা তাকে সাধ।।যুত্ত 
লুক্ষাখ ক্ষেত্র নির্বাচনে সাহায্য করা ফ্েরেত পারে। শুধু ভাই পয়। 
নির্বাচিত ক্ষেত্রের কত উচু লক্ষ্যে তাব পক্ষে পৌছাঁনে] সম্ভব তাও তাকে 
বান দিতে হবে। তবে সম্ভব হলে তাব উচ্চ আশ। হাত খাকে নিরস্ত 
না করাই ভালো । সেই ক্ষেত্রে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছুতে তাকে 
সাহায্য ককন। 

(গ) বিকল্প-পন্থী £ এপ বালকদের লক্ষ্যস্থন খুব উচু ব' খুবই শীচু 
নয়। বাধা পেলে তার বিকল্প লক্ষ্য কিংবা পথ খুঁজে নেয়। সাধ্যাতীত 
লক্ষ বন্ু্টিক এরা এডিস্সে চল্পে। এদের আকাজ্ষ। সীমিত। নিজেদের 
সীমিত ক্ষেত্রে এরা প্রায়ই সফল নয়। ওই সফলতা তাদের ভয়শুন্য করে। 
ব্যর্থতাও এদেব নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয় উহা তাঁরা সহজ ভাবে গ্রহণ কবে। 
এদের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা আছে। এদের নিকট ভাবাবেগ 
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তপেক্ষা মুক্তি ও বুদ্ধি প্রধান। অভিঞ্তা ভ্বারা এর! সমধ্যার গুরুত্ব কমিয়ে 
আনে। বয়স্ক লোকেদের মত এদের শ্থৈধ ও আত্মবিশ্বাস আছে। লক্ষ্য 
উ-ছ না হওয়ায় এদের ব্যর্তাবোধ কম। লক্ষ্য নীচু হওয়ায় এদের 
ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠ বিকাশ ঘটে । জী'বনের পথে এর! ধীরে চলে ও ধাপে ধাপে 
উন্নীত হয়। কিছুতে বঞ্চিত হলে এদের আত্মমর্ষাদ। ক্ষুপ্ন হয় না। মামুলী 
বাধা বা বঞ্চনা এরা উপেক্ষা করে । জীবনের প্রয়োজনগুলি এর! ধীরে ধীরে 
মিটাতে চায়। 

উপরোক্ত বালকের মধ্যে উচ্চাশার বীজ বপন করতে হৃবে। 
প্রতিযোগিতামুলক বিষয়গুলিতে ওদের উৎসাহিত করতে হবে। এ 
প্রতিযোগিতা ওদের ক্ষমতা সম্বন্ধে ওদের অবহিত করবে । এদের মধ্যে 
অলসতা [ নিশ্চেষ্টত। ] বা নিলিপ্তত! এলে তা প্রতিরোধ করতে হবে। 
এদের মধ্য হতেই শ্রেষ্ঠ নাগরিক সৃষ্ট হয়। কারো কারো! প্রতিভার বিকাশ 
দেরীতে ঘটে । তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করতে হবে। প্রয়োজন 
হলে ওদের বিকল্প ক্ষেত্র ও পথগুলি খুঁজে দিতে হবে । 

(ঘ) গুড়হৈষীক £_গুড়হ্ষীক বালকগণ নানাঁরূপ অস্তদ্বন্দ্বে ভোগে । 
প্রদমিত মনোজট্‌ [001016%] উহার কারণ হতে পারে । কেউ বিচ্ছিন্ন-মন। 
[50116-0 10100] রোগে ভোগে । কারে মধ্যে দ্বৈত বা বন ব্যক্তিত্ব দেখা 
যায়। সিনেমাতে কিংবা থিয়েটারে যাব কিংব! ভাত বা রুটি কোনটি 
গ্রহণীয়-_ এরূপ সামান্য অন্তদ্বন্্ ক্ষতিকর নয়। এ দুইটি তাদের নিকট 
সমান প্রিয়ও হতে পারে। কিন্তু গুরুতর অস্তদ্রন্্ বেদনাদায়ক হয়েছে । 
এদেক্ চেতন মন যখন বলে-স্্যা। ওদের অবচেতন মন তখন বলে-_ন1। 
বিপরীত ইচ্ছা বা ধারণা ছন্্রত অবস্থাতে প্রদমিত হলে মনোরোগীর সৃষ্টি 
হয়। তখন মূল বিষয় তাদের মনে থাকে না। আনুষঙ্গিক [ তদ্‌সদৃশ ] 
কোনও বিষয় সম্মূখে এলে তারা ক্ষুব্ধ হয়। ওদের মধ্যে বু হেতৃহীন ভয় ও 
ক্রোধ দেখা যায় । মধ্যে মধ্যে ওরা বিমর্ষ হয়ে ওঠে । কিন্তু উহার কারণ 
সে বোঝে ন7া। কোনও কিছুতে মনোনিবেশে সে অক্ষম হয়। এর ধের্য-হীন 
ও বিস্মরণ-শীল হয়ে থাকে । প্রদমিত বনু ভয় ও ক্রোধও ওদের এ অবস্থার 
জন্য দায়ী। 

[ কেউ কেউ তাদের চিন্ত। একটি বিষয়ে ধরে রাখতে পারে না। কারো 
একট চিন্তা! অনু চিন্তার উধ্র্বে উঠে তাঁকে নিয়ত কফ দেয়। বাল্যকালে 
হঠাং ভয় পেলে প্রায়ই 'এরূপ ঘটেছে । এজন্য কিশোর ও শিশুদের ভয় 


দেখান তে! উচিতই নয়। বরং ওদের এঁ ভয়ের কারণগুলি যথাসত্বর অপপারিত 
করা উচিত। শিক্ষক ও অভিভাবকদের এ বিষয়ে প্রথর লক্ষ্য রাখতে হবে। 
কারণ--এ অহেতুক মনোরোগের বিষয় লজ্জাতে স্বেচ্ছায় তারা বলে না। 
কাউকে সদ] চিন্তিত ব। বিমর্ষ-মন। দেখলে পীড়াপীড়ি করে ওদের এ 
অসুবিধা জেনে নিতে হবে । ] 

মনঃসমীক্ষ! দ্বারা এ সম্পক্ষিত প্রদমিত কারণগুলি প্রথমত অবগত হতে 
হবে। বিষয় বস্তর সুষ্ঠু বিশ্লেষণ ও তাক্ষ বাক্প্রয়োগ [5085500]0] দ্বারা 
এদের নিরাময় করা হয়। দশ বংসরের রোগাকেও এ পন্থাতে দ্বই 
“মিনিটে রোগ মুক্ত করা যায়। তবে-বাক্‌ প্রয়োগগুলি প্রতিকূল না হয়ে 
অনুকূল হওয়? চাই। [ নচেং উহ! অধিকতর ক্ষতির কারণ হতে পারে। ] 
রোগা কি জানতে বা বুঝতে চাইছে এবং তার পছন্দ ও অপছন্দ কি? পুরাহেন 
তা অবগত হয়ে তদনুবূপ তাকে বাক্‌-প্রয়োগ করতে হবে। প্ুনঃপুনঃ 
বিশ্বামযোগ্য বাকশপ্রয়োগ দ্বারা তার] সহজে নিরাময় হয়। বাকৃ-প্রয়োগগুলি 
তাঁদের শিক্ষণ ও কৃষ্টি অনুযায়ী হওয়া চাই। একজন নিরক্ষর ব্যক্তির প্রতি 
যা প্রযোজ্য ত1 একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য নয়। ওদের 
মানসিক দ্বন্দ্বে বিষয়গুণি ওদেব বিশ্বাসযোগ্য রূপে সৃমিমাংসিত করতে 
হবে। 

কিস্ত-_-এদূপ মানসিক চিকিৎসার পুর্বে ওদের দৈহিক চিকিৎসার 
প্রয়োজন । প্রয়োজনীয় প্রোটিন খাদ্যের এবং ভাইটামিন ও হরমনের কিংবা 
সুষ্ঠ রর্ের চাপের অভাবে দেহ ও মন দ্র্বল থাকে । এই জন বাকৃ-প্রয়োগ- 
গুলি প্রায়ই ক।যকরা হয় না। প্রতিরোধ শক্তির স্লামু এবং তংসহ গ্রহণশক্তি 
ওষধ দ্বার? প্রথমে সক্রিয় করতে হবে। এগুলি ত্র্বল থাকাতে অন্থেরা য৷ 
উপেক্ষা! করে ওরা তা করে না। দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, অন্যমনস্কতা। 
[01$5151010] খাদ্য ও স্থান পরিবর্তন কিছুকাল ওদের নিরাময় করে। 
কিন্তু মুল কারণ অপসারিত ন1 হগে উহার পুনরাবির্ভাব ঘট] সম্ভব। এই 
চিকিৎসা পদ্ধতির কয়েকটি ব্যবহাবিক উদাহরণ প্ুস্তকের পরিশেষে উদ্ধত 
করা হল । 

উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণহীন, গুড়হীষার মত [ এ্বনরমঠাল ] নিয়ন্ত্রণাধীন 
গুড়হীষাও আছে। বনু বালকের মধ্যেই স্থল্লাধীক গুড়হীযা দোষ দেখ। 
যায়। কিন্তু উহা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকাতে মনে চাঞ্চল্য আনে নি। এরা কিছুটা? 
অস্থির-মন হলেও স্বভাব চরিত্রে সাধারণ মানুষ । এদের অপকর্মের মধ্যে 
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প্রায়ই লাভালাভ থাকে নি। এরা জেদী অতি সাহসী ও কিছুটা ভাবগ্রবণ 
তয়। প্রায় ক্ষেত্রে এরা অন্যায়ী ও পাপাই হয়ে থাকে । এর] একধরণের 
অপরাধ রোগণর সৃষ্টি করে । 

অপুষ্ঠি ও ভেজাল খাদ্যের মত অতি আদর অতি-পুর্টি ও অনিয়ন্ত্রিত জীবন 
প্রতিরোধী স্লায়ুর ক্ষতি করে। ফলে জর্টিল সঙ্যতার প্রাত)হিক উত্তেজনা 
উহাসহ্য করতে পারে না। সীমাহীন আকাজ্ষ। ওদের আরও ক্ষতি 
করে। এব মানুষকে বিকৃত-মনাঁ, ক্রোধী, ভীরু ও অস্বাভাবিক করে। 
অস্বাভাবিক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমান অশান্তি সমূহের কারখ। 
নেতৃবন্দের মধ্যেও বহু উন্মাদ ব্যক্তি থাঞ্চে। কিন্তু বাহির থেকে উহা! বুঝবার 
উপায় নেই। ১৭৮০ শ্রীষ্টাবে লগ্ন শহরে বৃহত্তম সরকার বিরোধী দাক্ষ। 
বাধে। সংখাহান ব্যক্তি ওতে নিহত ও আহত হয়ে ছিল। উহার নেতা! 
ও চোতা ছিলেন জনপ্রিয় ও মাননীয় নেত। লর্ভ বার্জ বর্ডন। পগে প্রমাণিত 
হয়েছিল যে উনি সম্পূর্ণ উন্মাদ [149] অবস্থাতে এ দাঙ্গা পরিচালিত 
বঝরেছিপেন। উহাতে উনি বহু বস্তিবাপা এখং পরিত)ক্ত ও অপরাধী 
বালকদের নিয়োগ করেছিলেন । গুদের জেলে না পাঠিয়ে হাসপাতালে 
পাঠান উচিত । গা +খনও অলস | ধেকাব ] কখনও উচ্চাকাকজ্ঞা কখনও 
আশাহত । এগুপি গুর্দের উন্মাদনার কারণ হয়। 

[ বয়স্কর1 পরিবতিত পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়াতে অক্ষম হন। 
কিন্তু কিশোর ও শিশুরা এ অবস্থাতে সহজে নজেদের প্রতিষ্ঠিত করে । এ 
জন্য পবিবেশ মত ওরা সহজে নিরপরাধী বা অপরাধ হয় । বিদেশে মেয়েরা 
ও শিশুর অতি সহজে ধিদেশী ভাষা শেখে । উহা তাদের গ্রহণ শক্তির 
পরিচায়ক। এমন কি সমুদ্র ব্যাধি তথা [969] সিঞ্নেস পর্যন্ত ওদের কাবু 
করতে পারে না। 

(ঙ) অপরাধ-মুখী ঃ অপরাধ-মুখী বালকদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা 
কিছু বেশী থাকে । সুযোগ ও সুবিধা পেপে অপকম করার জন্য 
তার সদ উন্মুখ । এদের মধ্যে লোভী বালকদের মত প্রতি হিংসাপরায়ণ 
বালক থাকে। এদের অপরাধ-প্রতিরোধ সম্পফিত স্রায়ু অস্ত্যন্ত দুর্বল । 
সামান্য প্রলোভন বা ক্রোধ এদের প্রদমিত অপস্পৃহাকে বহির্গত করেছে। 
ওদের কেউ ব্যক্তির বিরুদ্ধে [যৌনজ ও অযোৌনজ ] এবং কেউ সম্পত্তির 
বিরুদ্ধে অপরাধ করে। এরা স্বার্থপর হয় ও লাভালাভ বোঝে । এরা ভবিস্তং 
জ1* -হখন ও আশু ফল প্রয়াসী। এদের মধ্যে চিকিংসাযোগ্য কিছু অপরাধ- 
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রোগীও আডে। অন্য বালক অপেক্ষ। এদেপ নিরাময়ের জন্য বেশী এচেষ্টা 
বিধেয়। 

বিঃ জ্রঃ-আদি একাচারী মানুষ স্বগাবতঃই হিংস্র ছিল। কুকুরদের মত 
একজন অন্যের সদ্য-সংগৃহীক্ণ খাদ্য কেডে নিত। তখনও এ বন্য মানুষর' 
সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি লাভ করেনি । বন পবে ওর সমাজ ও পরিবারের সৃষ্চি 
করে ওদের মধ্যে বলবান ও সাহস'্র। বলপুর্বক অন্যের খাদ্য ও নারা 
কেডে নিত । কিন্তু- দ্ববল ও ভীরুর] অন্যের খাদ্য ও নারীখ গোপনে ভোগ 
করেছে । ওই ভাবে পৃথিবীতে চুরি ও ডাকাতি এব* বলাংকার ও ব্যভিচারের 
সৃষ্টি হয়! ওইগুলি তংকালীন সমাজে অপরাধকপে বিবেচিত হত ন'। 
উহ তাঁদেব নিকট বীবত্ব ও লাহাব রূশে গণা তত। কালক্রমে ওই অভ্য1স 
পরিন্যক্ত হলেও উহাব অধ্ধকাংশ মানুষের বাজ কোষে এব" উহাব কিছু অংশ 
তাদের দেহ কোষে সুপ্তাবস্থাতে আছে ' তাই আজও অপস্পৃহ। দ্রপ্য 
স্পৃহা এবং শোণিন্চ স্পৃতা [যৌনজ ও অংযৌনজ 7 উহয়স্পুঙ্ানে বিভক্ত । 
প্রথমটি বস্তুর বিরু্বো ণবং ছিনযুটি বার্তিব পিক্দ্ধ অ'বাধের স্রষ। ওই 
সুপ্ত বীঞ্জ দুটি কুঁণ বিবেশে জ।ঠাত ও সুবিবেশে [প্রন্তিরাধ শজির সাহাফেো ] 
প্রদমিত হয়। 

এব লন প্র তাবা এনয়ন্ত্রিজ সমাজবদ্ধা ভ্রু হয়। কিন্তু তখনও তারা 
কৃষিজ্বান-্ীন শিকাঁবী মানুষ। ওই খাদ্য ""গ্রহী শ্িকাবীদের সঞ্চয়ে মন 
ছিল না। কিছু অস্ত্র মাতে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি তত । সমগ্র সম্প্রদায় 
বন-ভূমি ও অন্য ভূমির মালিক খিল। ওই সময় বাবত্ব বৃদ্ধি সাহস ও শক্তি 
তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ছিল। পুত্রেবা পিতাঁব এ গুণগুপির উত্তরাধিকারী হতে 
সচেষ্ট হত। সংগৃহীত খাদ্য ও বস্ত | নিহত পশু] অন্যক দান ওই কালে 
শ্রেষ্ঠ সম্মান ও প্রশ"সা এনেছে ' আঁবও কিছু পাব ওরখ কৃষিজীবী হলে 
ওদের মধে) সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জাগে । ফলে১সমাজের অলস বাক্তিদের কেউ 
কেউ পরস্বাপহারক হয়। সমাঁজ বিবর্তনের প্রতিটি স্তাবেক 'কু' ও “সু" বৃত্তিগুলি 
আমাদের মধ্যে প্রদমিত অবস্যাঁতে আছে 

[ আটাভিজমূ তথ] গোত্রানুক্রম ছুই প্রকারের হয়, যথা _দৈতিক ও 
মানসিক । উহ একত্রে কিংবা] পৃথক পৃথব ভাবে মানুষের মধো উপগত হতে 
পারে। ওই গোত্রীনৃক্রমের স্বরূপ সম্বন্ধে ইতিপুবে বলা হয়েছে । বংশানু- 
ক্রম তথা! হেরেডিটর সহিত উহার প্রভেদ আছে। উহা তাদের আরও 
প্রাচীন পূর্বপুরুষদের গুণাগুণ। দৈতি গোত্রানুক্রম অপরাধী সৃষ্টির কারণ 
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নয়। কিন্ত মানসিক গোত্রানৃক্রম স্থভাব-অপরাধীর সৃষ্টি করে। মানসিক 
গোত্রানুক্রম স্বল্প মাত্রাতে অপরাধ মুখী বালকদের মধে) দেখা যায় । ] 

কিছু অপরাধ-মখী বালক 'আদি খাদ্য-সংগ্রহী, মানুষের প্রকৃতি [ প্রবণত ] 
লাভ করে। ওরা প্রথমে বৈধভাবে ও পরে অবৈধভাবে অর্থ ও ভ্রব্য সংগ্রহ 
করে। এগুলি তার! বন্ধুদের মধ্যে দান করে দানবীর সাজে । এরা 
প্রায়ই সংগৃহীত অর্থ ও দ্রব্য সঞ্চয় করে নি। দৈহিক বল, বুদ্ধি ও সাহসকে 
এর! শ্রেষ্ঠ সম্পরি মনে করে। এদের মধ্যে বাহাদুরী দেখানোর প্রবণতা 
থাকে। কোনও বালক তার বন্ধুদের সম্মুখে প্রতিদিন তার পরণের দামী 
জাম] ছি'ড়ত। উদ্দেশ্য-_-তার পিত যে দারুণ ধনী ব্যক্তি তা সর্বসমক্ষে 
প্রমাণ কর]। 

উপরোক্ত বালকদের তাদের প্রাচীন ভারতীয় পু-প্ুরুষদের এঁতিহয ও 
সং গুণের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়। নবদ্বীপের দীন বুনেো৷ হরনাথের 
পাগ্ডত্যের বিষয় তাদের শোনান। মন্দ গুণের বদলে ভালো গুণ তার। গ্রহণ 
করে গর্ব করুক। ওই বালকের নিজের বংশেও মানী ও গুণী অথচ 
দরিদ্র ব্যক্তি থাকতে পারে। কিস্ত- ওদের মধ্যে যারা স্বার্থান্ 
ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাদের চিকিৎসা অন্য রূপে করতে হবে। চিত্ত প্রস্ততি ও 
প্রকৃতি মত ওদের বাকৃ-প্রয়োগ [ সাঁজেস্শন ] দিতে হবে। অপরাধ-মুখী 
বালকদের ওই সকল প্রবণত সাবধানে অনুধাবন করুন। সময়ে বাবস্থ1 
অবলম্বন করলে তাদের স্বাভীবিক কবা সম্ভব। স্বল্প মাত্রায় দ্বষ্ট ওই 
প্রবণতাঁকে উপেক্ষা করা অনুচিত । সময়ে প্রতিহত না৷ হলে উহ? বর্ধিত হয়ে 
ওদের জপরাধী করবে। 

বহু ক্ষেত্রে স্্রায়বিক কারণেও প্রতিরোধ সম্পকিত সুক্স্স স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। ওই ক্ষেত্রে বালকদের গ্রোটীন ফুড ও ভাইটামিন দিতে হবে। তার 
পর ওদের মানসিক চিকিংসারও প্রয়োজন হতে পারে । এদের উপর 
সকলের প্রথর দৃষ্টি রাখা উচিত হবে। এর উচ্চাকাজ্জী না হয়ে দূরাকাজ্জী 
তয়। দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসার সহিত এদের অপরাধী হওয়ার সুযোগও 
ন্ট করতে হবে। 

[ আমি আমার গ্রামের একটি আবাসিক উচ্চবিদ্যালয়ের ফাউগুার 
প্রেসিভেন্ট। বেখন্ডিঙে পু বালকদের সংখ্যা কিছু বেশী হয়। ওদের পান 
ব1সিশারেট খেও না কিংবা ধর্মে মতি রেখ এ কথ! কখনও বল! হয় 
নি। দোকানগুলি যাতে ওদের ওই সব বিক্রি না করে তার ব্যবস্থা করা 
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হয়। সংলগ্ন মন্দিরে অন্যদের প্রার্থনা দেখে ধর্মে তার আকৃষ্ট হত। 
ঈশ্বরের ভয় আইনের ভয় অপেক্ষ। বেশী হয়। বিশ্বাসীরা মনে করে ঈশ্বরকে 
ফাঁকি দেওয়া কঠিন। চারি দিকে বেষ্টিত দীর্ধায়তন গভীর ও ঘন বাশিচার 
মধ্যে স্কৃগ বাড়িটি অবস্থিত ছিল। অন্ধকারে রাত্রে তারা বার হতে ইচ্ছুক 
হত না। এক এক গ্রুপে মনোযোগী বালকদের সঙ্গে কিছু অমনোযোগীদের 
পড়তে বসান হত। সংখ্যা-গুরুদের পড়তে দেখে সংখ্যা-লঘুরাও 
ওতে মন দিত। ওদের বিপথে যাবার সৃযোগ নষ্ট করে ওদের 
সং করা হত। 

(চ) দ্র্বলচিত্ত £ ছুর্লচিত্ত বালকদের বুদ্ধিমত্তা বয়সের তৃলনাতে 
কম থাকে । উহাকে চিত্তদৌর্বন্য বলা হয়। এর সরলমন।] ও বিশ্বাসী 
তয়। কিছু বিষয়ে অভিযোগমুখর হলেও এর প্রতিহিংসা পরায়ণ না হয়ে 
কৃতজ্ঞত1 ও কর্তব্য বোধ দেখায়। কিন্তু-_এর সহজেই অন্যের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়ে তাদের দ্বার! প্রভাবিত হয়। এদের ভুল বোঝান ও ভুল বিশ্বাস করান 
সহজ । ভাইটামিন প্রোটীন খাদ্য ও হরমনের ঘাটতি পুরণ এদের নিরাময় 
করে। বয়সের সঙ্ষে ওদের অনেকেরই বুদ্ধি দ্রুত বেড়ে পুর ক্ষতি পূরণ 
করে। মধ্যবর্তী কালে ওদের প্রতি কিছু বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে। ওদের 
উৎপীড়কদের থেকে ওদের রক্ষা করতে হবে। [ অবশ্য__বহু সরলমন 
বালকের সাধারণ বুদ্ধি প্রথর হয়। ] উন্মাদ ও নিরোধদের জন্য অবশ্য স্বতন্ত 
মানসিক ও দৈহিক চিকিংসার প্রয়োজন । 

শৈশবে অভাব-বোৌধ, অনাদর ও ভীতিপ্রদর্ণন বালকদের মন্তিষ্কের স্রাযুতে 
জট সৃষ্টি করে। ফলে, ওদের মেধা ও বুদ্ধি আটক পড়ে। ওদের কৈশোর 
বয়সে ওই দোষ প্রকট হয়। কিন্ত পরে অভ্যাস ও অনুশীলন ওই জট খুলে 
দেয়। পরিবেশ সুযোগ ও সুবিধা! উহার সহায়ক হয়। ওই জন্য বয়ঃপ্রাপ্তির 
পর হঠাৎ ওরা বুদ্ধিমীন ও ব্যক্তিত্বপুর্ণ হয়। 

“কোনও এক শিশু-প্রতিষ্ঠান একজন দ্বর্বলচিত বালককে একটি কুটির শিল্পে 
নিয়োগ করেন । আশ্রমের বীতি মত মধ্যে মধ্যে কর্তৃপক্ষ তার খোজ 
খবর নিতেন। ওখানে তার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা; তাকে তা 
জিজ্ঞাসা করা হলে সে অভিযোগ করে বলে যে তাকে বাড়ির গৃহিণী 
বাড়ির কাজে লাগান। ওরা তাকে অন্য এক স্থানে পাঠাতে চাইলে বালকটি 
বলে, এখুনি সে যেতে পারবে না। ওখানে বহু কাজ জমেগেছে। তা 
ছাড়া, তার মুনিব এখন খুবই অসুস্থ ।” 
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এই বালকদের অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক বালকদের সহিত মেলা-গ্লেশা 
অধিক পছন্দ। কারপ- বয়সে না হলেও বুদ্ধিতে উভয়ের মিল আছে । 
বয়সের সৃযোগে সে-ই ওদের নেতা হয়। এর] জেদী এবং রাগী ও অভিমানী 
হয়। এদের প্রতি মায়ের! সহানুভূতিশীল । তজ্জন্য এর অতি আদরভোগী 
হয়। ফলে, পডাশুনাতে এর! কিঞ্চিং অমনোযোগী হয়। কল-কজার কাজে, 
কৃষিতে ও পশুপালনে এর] অধিক আগ্রহী । এদের পছন্দমত কার্ষে বাধা 
দেওয়া! অনুচিত। এর শঙ্কাহীন আনুগত্যপুর্ণ ও পরিশ্রমী । এরা উত্তম 
সৈনিক তৈরি হয়। দৈহিক ও মানসিক চিকিংসা এদেব নিরাময় করে। 
বাবহা!র ভাল পেলে বয়স বাডার সঙ্গে এরা নিরাময় হয়। অনাদরের মত 
অতি আদবও 'এদের পক্ষে ক্ষতিকর । 

বিঃ দ্রঃ- ইটালিয়ান পণ্ডিত লম্বে োসোর ধারণ] ছিল যে লম্বা চোয়াল 
খ্যাবড! নাক শৃক্ধব চক্ষু গুভৃতি অস্বাভাবিক চিহ-বিশিষ্ট বাক্তিরা অপবাধী 
হয়। লম্বেণসোর শিষ্ঠদের মতে তদদৃষ্টে কে কিন্পুপ অপরাধী হবে তাও বলা 
যায়। জার্মান পণ্ডিত গোরীঙ্‌ তিন হাজার কয়েদীর দেহ পবীক্ষী। করে 
বোঝেন যে দৈহিক চিহ্নের সহিত অপরাধাদের কোনও সম্পর্ক নেই । [জের 
ক্ষয়ক্ষতি এবং যৌন রোগের দ্বারাও এরূপ ঘটতে পারে ।] এপ্পে লম্বে সো 
মত খণ্ডন করে তিনি বজেন যেচিত দৌর্ালাব জন্য [[766016 7110060 ] মানুষ 
অপরাধী তয় । পনেবে। বংসরের বালকেব যেঞ্গ বুদ্ধি থাকা উচিত, কোনও 
পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি তা হতে ই চারি বংসব বম হলে সে দুর্বল-চিত্ত ব্যক্তি । 
কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিকদেন মাধ) পরীক্ষাতে উহ1ও তল প্রমাণিত হয়। 
প্রায় দ্ লক্ষ সৈন্যের বুদ্ধিমত্তা তের চৌদ্দ বংসর বালকের মত ছিল। 


কিস্তু__-তা সত্বেও তার] জীবনে কখনও কোনও অপরাধ করে নি। 
(ছ) নেতৃত্ব-বিলাসী £ এই সকল বালকরা অতি মাত্রাতে নেতৃতু 


অভিলাধী হয়ে থাকে । এাদব কেউ কেউ এ জন্য নিজেদের মধ্যে মারপ্টি 
পর্যন্ত করেছে । কিন্তু--এদের সবলের মধো নেতৃত্বের উপযোগী গুণ থাকে 
না। এদের মধ্যে কিছু শান্তিপ্রিয় কি"ব। দ্ববল দেহী পালক থাকে । এবা 
নেতণ হওয়ার সহজ পন্থাসমূহ বেছে নেয়। এর] বার্টির কিংবা অন্যের অর্থ 
আত্মসাৎ করে ফুটবল-আদি কিনে ক্লাব তৈরী করে নিভেই ক্লাবের ক্যাগটেন 
হয়। পডাশুন|! বা অন্য বিষয়ে এরা মধ্যপন্থী ব'লক' এদের প্রয়োজনীয় 
যংসামানশ্য অর্থ এদের অভিভীবকর। দিলে এর এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হত না। 
ওদের ওইরূপ নেতৃত্ব 'আবেৌোপিত নেতৃত্ব, হলেও তাঁরা উহার ছার সুষ্ঠ 
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ব্যক্তিত্ব লা করে। এর! উচ্চাকাজ্ী হওয়াতে পরবর্তীকালে এদের অনেকেই 
মানী গুণী হয়েছে। | 

বিঃ দ্রঃ--বলা হয় ফে বুদ্ধি বাহিরের এবং প্রতিভা ভিতরের বন্ত। 
আমার মতে-__প্রতিভ। বুদ্ধিবৃত্তি তথা [ ইনটেলিজেন্স] হতে সুক্মতর বস্তু 
বুদ্ধি বহুমুখী হলেও প্রতিভ। একমুখী হয়। প্রতিভ। মাত্র একটি বিষয়ে অজিত 
হতে পারে । ভারসেটাইল জিনিয়াস তথা বহু মুখী প্রতিভা একটি অলীক 
বস্ত। এ ক্ষেত্রে এক প্রতিভাবান অন্য প্রতিভাবানদের সাহাষ্য নেন। 
আইনজ্ঞ ডাক্তার ও ইঞ্চিনিয়রদের মধ্যে প্রভেদ আছে। বুদ্ধি সব কয়টিকে 
আয়তে আনে । কিস্ত প্রতিভ1 মাত্র একটিতে প্রকাশ পায়। কার মধ্যে কোন 
বিষয়ে প্রতিভ। তা খোজ তয় না। তজ্জন্ত_ বহু প্রতিভার অকালমৃত্যু ঘটে। 
প্রতিভ! প্রবণতার | ইনর্লিনেশন ] পূর্ণ বিকাশ মাত্র! এ জন্য প্রতিভাবান 
বিজ্ঞানীর মত প্রতিভাবান দস্যুও দেখা যায়। প্রতিভার সহিত নীতিবোধের 
কোনও সম্পর্ক নেট । উহার সহিত বংশানুক্রম [ তেরিডিটী ] এবং গোত্রানুক্রম 
[ 1915] উনয়েরই সম্পর্ক থাকে । স্বকীয় চেষটীতে উহ] অর্জন ও বর্ধন 
সম্ভব। তবে ওতে বেশী পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন তয়। [আবার- 
অবাবহার বাব! উহাদের সম্পুর্ণ বর্জন করাও খেতে পারে । ] 

বালকদের মধো ভাল ও মন্দ উভয় প্রতিভাই খুঁজতে হবে। ভাল প্রতিভ" 
ব্যবহাবে নাডবে। এবং মন্দ প্রতিভা অ-বাবহারে কমবে এখানে ব্যরহার 
ও অ বাবহ্ার [ [059 8110 015-059 ] থিওরী প্রয়োগে এ ভাবে মন্দ প্রতিভাকে 
নিম্ল করতে হবে। 

| লোক সংখা!র স্থল্পত। সৌহদ্য ও এক-পরিবার বোধ, ভালবাস ও 
সহানুভূতি সৃষ্টি করে। এ জন্য বড় শহর ভেঙে ছোট করলে এবং গ্রামগুলির 
লোক সংখা) কম করে দূরে দূরে স্থাপন করলে অপরাধ কমে । বড় শহর 
গুলিকে গশস্ত রাস্তা পার্ক ও বাশিচ দ্বারা বিভক্ত করে ছোট ছে1ট ব্লকের 
সৃর্টি কর যায়। এতে অপরাধ নিরোধ ও নির্ণয় উভয়েই সুবিধা হবে। 
পুরুষানুক্রমে একত্রে বসবাস অপরাধ-নিরোধের অন্যতম সহায়ক ৷ এ জন্ম_ 
গ্রাম সমুভে বহিরাগতদের স্বল্প সংখ্যাতে আগমন বাঞ্ছনীয়। বং 
বহিরাগতদের জন্য পৃথক গ্রাম গড়ে দেওয়া ভালো । একটি বৃহং 
মহীরুহ সৃষ্টি হতে বনু বছর লাগে। ওইরূপ এক-পঠ্িবার বোধ সৃষ্ট 
হতেও বনু পুরুষের প্রয়োজন হয়। ] 

কিশোর ও শিশুদের চরিভ্রগঠনে পিতামাতার দায়িতু সর্বাধিক । ওদর 
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 ত্ুলগুলি সংশোধন করতে হয় বলে শিক্ষকদের এ সম্পফ্িত দায়িত্ব প্আরও 
কঠিন। কারণ অন্যের স্পর্শ-লাঞ্ছিত [অন্যের দ্বার! প্রভাবিত ] শিশু ও 
কিশোরদের চরিত্র গঠন তাদের করতে হয়। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ 
কেউ এ সকল বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাঁকেন। কিন্ত 
সকল ব্যক্তিই এরূপ প্রতিভাবান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। এজন্য 
তাদের অপরাধবিজ্ঞান ও শিশু-বিদ্যার মুল তত্বগুলি অবগত হতে হবে। 
বলাবাহুল্য যে অপরাধী হওয়ার মূলবীজ শিশুদের মধ্যেই নিহিত। 

শিক্ষকরা দ্বইপ্রকা'র স্বভাবের হয়ে থাকেন, যথা (১) কর্তৃত্ব-প্রয়োগবিলাসী 
এবং (২) প্রভাববিস্তার-কৌশলী । কর্তৃত্ব প্রয়োগবিলাসী শিক্ষকর] ছাত্রদের 
সহিত একমুখী এবং প্রভাববিস্তার-কৌশলী শিক্ষকর৷ ছাত্রদের সহিত ছিমুখী 
সংযোগ স্থাপন পছন্দ করেন। প্রথমেক্ত শিক্ষকব। ছাজদের উপদেশ দেন 
এবং তার] ৩1 নীরবে শুনে যাঁয়। এখানে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কোনও 
মানসিক সংযোগ নেই । তারা তাদের ভয় করলেও ভালবাসে না। ফলে, 
ছাত্রদের অভাব অভিযোগ এবং মনোবৃতি সমুহ তাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে 
যায়। ও?দর দৈহিক ও মানসিক অস্ুবিধাগুলি তাদের কাছে" প্রকাশ 
কর] দূরে থাকুক, তাদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নও মীমাংসার জন্যে 
তারা তাদের নিকট উত্থাপন করে নি। দ্বিতীয়োক্ত [ প্রভাব-বিস্তার- 
কোঁশলী ] শিক্ষকর! ছাত্রদের কিছু বলেন ও বকীট? ছাত্ররা তাঁকে প্রশ্ন করে 
জেনে নেয়। একে দ্বিমুখী সংযোগ বলা হয়। উহাকে কথোপকথন বলাও 
যেতে পারে। এক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন কবে। উহ 
ছাত্রঘ্ধের ভয়শুন্য ও আত্মবিশ্বাসী করে । এরূপ শিক্ষকরাই ওদের প্রদমিত 
অস্পৃহার বীজ নিল করতে সক্ষম । 

কোনও শিক্ষক মনে করেন যে প্রথমে ভীতিসঞ্চার করে পরে ভালবেসে 
ওদের জয় করবেন। এ পন্থা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে প্রযোজ্য হলেও বিদ্যালয়ের 
পক্ষে উহ! উপযোগী নয় । কিন্তু--অতি আদরে অভ্যস্ত শিশুদের জন্য কিছুট" 
কঠোর হওয়ার প্রয়োজন আছে । কিন্তু পরক্ষণেই সদ্‌-ব্যবহার ও আশার 
বাপী শুনিয়ে তাঁর ক্ষত নিরাময় করতে হবে। ওদের ভসন। কর। শিক্ষকদের 
পক্ষে সামান্য ব্যাপার হলেও শিশু কিশোরদের পক্ষে উহা! সামান্য হয় নি। 
উহ দীর্ঘক্ষণ তাদের মনকে ক্ষুব্ধ চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন করে রাখে। এ জন্য 
পরক্ষণেই তাদের সাহস দিয়ে আশ্বস্ত করতে এবং মিষ্টিবাক্যে ভোলাতে হবে । 

বিঃ দ্রঃ- শিক্ষা! প্রকরণ জটিল যন্ত্রাদির সহিত তুলনীয়। মাতাপিতার 
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কলহের মত শিক্ষকদের প্রকাশ্য বিরোধও ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকর । স্বাভাবিক 
কারণেই ছাত্ররা শিক্ষকদের অন্তবিরোধে জড়িয়ে পড়ে। প্রিন্গিপ্যাল ব' 
ব1 হেডমণস্টার আদি কর্তাব্যক্তিদের এবং অধীন শিক্ষকদের পারস্পরিক 
সম্পর্ক সহজ করুন। অন্যথ! ছাত্রদের পক্ষে অবাধ্য ও শ্রদ্ধাহীন হওয়ার 
সম্ভাবনা । তাদেব পারস্পরিক কলহে কিংবা ব্যক্তিগত মতবাদে ছাত্রদের 
আহ্বান অনুচিত । বিশেষজ্ঞগণ ও গবেষকর] কাঁর্ষে স্বাধীনত। আকাজ্ষ1! করেন। 
সেখানে প্রতিষ্ঠানেব অ-বিশেহজ্ঞ কর্তাব্যজির হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় ৷ হিন্ট্রিতে 
অভিজ্ঞ প্রিন্সিপ্যাশ কেমিন্ট্রির প্রফেসরকে পাঠ্য বিষয়ে নির্দেশ দিলে প্রতিবাদ 
আসবেই। বনুক্ষেত্রে অধান শিক্ষকর1 প্রশাসনে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কতা ব্যক্তি 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন । এ ক্ষেত্রে তাকে যথাযথ মর্ষাদ1 দেওয়া উচিত হবে । বিচার 
বিভাগেও প্রধান হাকিম অধীন হাকিমদের নিচারকার্ষে সংস্রবহীন থাকেন । 

বন্থ শিক্ষক বড় বন কার্য সৃষ্ঠ ভাবে করলেও ছোট ছোট ও অপ্রীতিকর 
কার্ধে মন দেন না। প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি তজ্জন্য তাদের সম্পর্কে ভূল ধারণ? 
কবেন ॥। কিন্তু--এ স্বভাব মানুষ মাত্রেরই একটি আ'ত্মরক্ষামূলক স্বভাব । 
এ ছেখটখাটে। ৬ উপেক্ষণীয় বিষয় বৃহদ।কার হয়ে বিপজ্জনক হলে ভীর। 
নিশ্চয় ওতেও আমনোযাগী তবেন। আমার মতে অপ্রীতিকর ব্ষিয়গুজিরি 
মীমাংসার ভার কতাব্যক্তি নিজের] নিন । ব্যবস্থীপন] ও প্রশাসন কার্ষে অধীন 
শিক্ষকদের মতামত গ্রতণীয়। নিজেদের ক্ষমত] সন্বন্ধে এদের অনেকেরই 
সুম্পষ্ট ধারণ। নেই । একমাজ এসিসটেন্ট হেডছাস্টার বেোবন যে তার 
ক্ষমত। অন্য শিক্ষকদের উপনে এবং /তডমাস্টারের নীচে । ব্যাস। এটুকু মাত্র । 
ওঁদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগীতা ক্ষমাবও অযোগ্য । সম্ভা জনপ্রিয়তা তথ' 
চিপ পৰ্থুলারিটি সদা পরিহার । প্রশাসনিক কড়াকড়ি যেন কাড়াবাঁড়ি ন। 
হয়'। তাতে- প্রতিটি বিষয়ে অধীনরা প্রধানদের উপদেশ চাইবে । কিছু 
বিষয়ে গুদের স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে দিন। মানুষ স্বভাবতঃই অলস 
জীব । এ কথাঠিক। বন্থুলাংশে তার! কর্মবিমুখ ও স্বার্পরও বটে। কিন্ত 
কর্মকর্তা স্বয়ং এরূপ হলে সর্বনাশ ঘটবেই । অলসতা হতেই তৎপরতার সৃষ্টি 
হয়েছে । উহা! অভাব বাড়িয়ে মানুষকে কর্ম-তৎপর করে। প্রধানগণ 
নিজের। কাজ না করলে অধীনরা কাজ করে ন।। 

[ গ্রতিটি ডিপার্টমেন্টে ২৫ শতাংশ অনেস্ট এবং ২৫ শতাংশ ডিস্অনৈস্ট 
ব্যক্তি থাকে । ওদের ৫০ শতীংশ ফেনসিঙ এর উপর | সীমা-রেখাতে ] 
বসে থাকে । বিভাগীয় প্রধান ডিস-অনেষ্ট হলে এর ডিম-অনেষ্ট কমীদের 
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সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্ত উনি অনেস্ট হলে ওঁরা অনেস্ট কর্মীদের দলে 
ভেড়েন। তাই--একই বিভাগে কখনও ৭৫ শতাংশ অনেস্ট এবং কখনও 
৭৫ শতাংশ ডিস্-অনেস্ট কর্মী দেখা যায়। ] 

শিশুদের মধো বিচার বুদ্ধিব উন্মেষ ঘটানো সাগ্রে প্রয়োজন । তাড়না 
ন। করে তাকে বোঝাতে হবে এ কার্ধ কৰা উচিত নয় কেন। ভয়ে নিয়ম 
মান? এবং যথার্থ ভাব তা মানার মধ্যে প্রাভদ আছে। এ সম্পকিত বাধা 
সমূহ তাঁব অন্তর থেকে আসাচাই। শিশুর। তিরস্কাবেব ভয়ে যেমন আত্ম 
সংযম দেখায়, তেমনি মাতাপিতাকে খুশী করাব জন্যেও ঝ্দাচারে বিরত 
হয় । পিতামাতার প্রি ভালবাসা ও বিশ্বাসের উহ! সহায়ক । শিক্ষানুযায়ী 
তার] ভালমন্দ উচিত অনুচিত ও ন্যায় অন্তায়র প্রভেদ বোঝে । এভাব 
ধীর ধীরে ওদের মধ্যে সুষ্ঠু বিবেকেব উন্মেষ ঘটে । অন্যের নিকট হতে আরা 
বাধা তখন সে নিজের উপবই আবোপ করে । & সম্পকফিত যা কিছু বাধা 
তখন তা নিন্জর অন্তরেব ভিতব হতেই আসবে । মাতাপিত' ও শিক্ষকদের 
প্রভাব ও শৈশবের পবিবেশের উপব ওদেব ওই বিচাঁরশক্তির দুষ্টু বিকাশ 
নির্ভব করে। 

[ প্রবোচকগণ এই বিচাব শক্তিব বিলোপ ঘটিয়ে এবং প্রতিবোধ শক্তিব 
স্তাস ঘটিয়ে নিরপবাধদেরও অপবাধী কার কোলে । কিগাবগণটন পল্থাতে 
কিংবা প্রশ্োত্বরের মাধাাম ওদেব বিচাঁব শক্তির উন্মেষ ঘটান যায় 
কোনটি কবা উচিত কোনটি করা উচিত নয় তখন তা তাবা নিজেবাই বুঝে 
বলতে পারাব। ] 

কতরুগুলি ইচ্ছা আছে যা মানসিক ছন্দের সৃষ্টি করে না। যেমন একই 
সঙ্গে খাওয়ার ও শোয়ার ইচ্ছা জাগে । একই সঙ্গে পড়াশুনা করা ও বেডাতে 
বেরনোর ইচ্ছা মনে আসে। আমরা আক্রমণ করি ও পলায়ন-পর তই। 
উহ? বরং আমাদের উপকারে আসে। সমভাবে এগুলির প্রয়োজন হয় 
আমরা ঘ্বণা করি ও ভালবাসি । কায়ক প্রকার পরণক্য়াক আমবা জয় মনে 
করি। এ উপ্পক্ষণীয় দন্দ্ব সমূহ কিশোর ও শিশুাদব ত্রং উপকাঁবে আসে 
উহা তাদের সহ অবস্থানের নীতিতে অভ্যস্ত করায়' এগুলি ওরা নিজেবাই 
মিটিয়ে নেয়। কিন্ত--অন্য কিছু সংখ্যক বিষয় তাঁর! নিজের) মিটিয়ে নিতে 
অক্ষম হয়। গুলি তাদের মধ্যে গুরুতর মানসিক দন্র সৃষ্টি করে। যথা, 
(১) অশ্বস্তিকর বদ্ধভাব এবং (১) পরিপূর্ণ আশ্রয়ের তৃপ্তি। এ দুইটির 
একটিকেও মে ত্যাশ করর্তে চাইবে না। উভয়ের মধো সামঞ্জষ্য এখানে 
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আনতেই হবে। সন্তানদের প্রতিটি কাধে বাধা দেওয়া এ জন্যে অনুচিত। 
ভ্বলে গেলে চলবে না যে “চরম প্রয়োজন "চরম প্রতিক্রিয়া আনে, । ভয়ের 
চাইতে আস্থার প্রশ্মোেজন অধিক । বেশী ক্ষমতাপেক্ষ। স্বল্প ক্ষমত। অধিক 
কাধকরী । আনুগত্যের মঙ স্বাধানতারও প্রয়োজন আছে। শিশুদের 
কারে অহেতুক বাধা দিলে তাদের একটির বদলে দ্ইটি প্রয়োজনের সৃষ্টি 
ইয়। যথা (১) ঈপ্সিত দ্রব্য লাভ করা (২) সেই সঙ্গে পিতামাতার 
শাসন এডান। পরবর্তী জীবনে এদের পক্ষে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অস্পায় 
গ্রহণ সম্ভব । মাতাপিতাকে ঠকাতে বা ফাকি দিতে অভ্যন্ত হদে ভবিস্থতে 
ওর প্রবঞ্চক (017621] হতে পারে। 

হইটি প্রয়োজন পরস্পর বিরোধা হলে উই!দের একত্রে সিছি' করাপ পথ 
কিশোরদের আমরা খলে।দতে পারি। কিংখ। একটিকে পরিহার করার 
জন্য তার দ্বনিভঙ্গি আমবা বদলে দিতে পারি। এর ফলে তার এ প্রয়োজন 
প্রয়োজনই মনে হবে না। এ কিশোরের ভীতির কারণ হয় তে] ইতিমধ্যে 
বিদাীরত হয়েছে । কিন্তু ত। হয় তো সে ৩খনও বুঝতে বা জানতে পারে নি। 
তাকে এ সম্বন্ধে অবহিত করলে তার চিত্রচাঞ্চল) বিদুরিত হবে। ওদের 
দায়িত্ব দিলে সংগঠনী শক্তি আসে । তাতে ভাঙ্গা অপেক্ষী গডার কাজে 
সে অভ্যস্ত হবে। ওদের মানসিক অন্তদ্বন্দ্বের উপশম এ ভাবে করা যায়। 

কিশোবদের প্রতোকের ক্ষমতার | দৈহিক ও মানসিক | একটি নিদিষ্ট 
সীমান। আছে । লক্ষ্য এ সীমানার নীচুতে হপে এ ক্ষমতা অব্যায়ত থাকে। 
ফণে পরিবার ও সমাজ উং। হতে বঞ্চিত হয়। উচ্চ আশা ক্ষমতা বাহ্ভূত 
[ বেশী উ“ছ ] হশে তজ্জনিত অসাঁফলা ওদের মধ্যে ভীতি ও নৈব্াশ্য আনে। 
সকলের প্রঠীতি ও অনুভূতিও সমাণ হয়না। একই উক্তিতে কেউ রাগে 
এবং কেউ খুশী হয়ে ওঠে কোনও কিশোর ক্লাশে প্রথম দশটির মধ্যে 
স্থান না পেলে ক্ষ্ধ হয়। অন্ত দল ফাষ্ট ডিভিসনে পাশ করে সম্ভ্ট। 
কারও কোনও রূপে পাশ কবাই একমাত্র পক্ষ্য। উপরোক্ত উচু বানী 
লক্ষ্যে পৌছতে পারলে তাবাস্থ স্বক্ষেত্রে সফল মনে করে। এই সম্পর্কে 
একটি চিত্তাকর্ষক ঘটন। শিষ্ে উদ্ধৃত হল । 

“অমুক শেঠজীকে আমি জিজ্ঞাস। করলাম-__ভাই সাহেব! মাহিনামে 
আপনার নেট ইনকাম কত হবে? ক্যা বোলে বাবু সাব! আভি তো 
আমদানী বগুভ কমতি", শেঠজী বিষঞ্জ ভাবে আমাকে উত্তর দিপেন, 'সব কুছ 
বিলকুল বরবাদ হোগয়া। দিপমে ওহি বাস্তে বুছ শান্তি ভা নেহী”। এরপর 
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আমার পীঁড়াপীড়িতে তিনি দুঃখের সঙ্গে বললেন, মাহিনামে কোহি 
কিসিমূসে বিশ বাইশ হাজার রূপেয়! আ যাতা' । মাসে অতো টাকা আয়ের 
'বিষয় শুনে আমি চক্ষু বিল্ষারিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আগে 
বাপস! এতন! রূপিয়্া আপ করতা কেয়া ? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে 
ম[ড়োয়ারী ভদ্রলোক আর্জ চক্ষে আমাকে বললেন, “বাবু সাহেব । হামরা 
তো খানে ভি মিলতা নেহী। ডাক্তার সাহেব বোলা বেট। তু খায়েগা তো 
মর জায়গা ।” 

এ ভদ্রলোকের এ থেদোক্তি শুনে আমি বুঝলাম যে ঈশ্বর তাকে ভোগ্য 
বন্ত দিয়েছেন কিন্তু উহ] ভোগ খরার দেহিক এবং মানসিক ক্ষমতা দেন নি। 
এঁ ভাবে দেখা যায় কেহ মাসিক এক হাজার আয়ে যথেষ্ট খুশি। কেউ বা 
মাসে পঞ্চাশ হাজার আয় না করলে অখুশি। 

“নিমন্ত্রিত ন। হলে খাদ্য না পাওয়ার অভাব অনুভূত হয় না। শুধু মনে 
করা হয় যে তাতে তাঁকে উপেক্ষা করা হয়েছে । কেউ কেউ এও ভেবে নেন 
যে হয়তো এ বিষয়ে কোথাও তল হয়েছে । কেউ মনে করেন যে ইচ্ছা করেই 
সেখানে তাকে অপমান ও হেয় কর] হল । কেউ ভাবে উপহার ও গ।ডি ভাঁডা 
বাবদে অর্থ বাচল। সেই সঙ্গে গুরু আহার হতে স্বাস্থ্য রক্ষাও হল। কেউ 
ঠিক করেন ভবিষ্যতে তাঁকেও স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করা হবে না। কেউ বা তা 
উপেক্ষা করে ভূলে যান ও স্বগ্বহে উৎসবে তাকে নিমন্ত্রণও করেন ।” 

কিশোর ছাত্রদের উপরোক্ত বিবিধ সমস্যা উত্থাপন কণব গিগ্াসা করা 
উচিত--এঁ অবস্থাতে তার! কি করত বা ভাবত ?, ওদের উত্তর অসামাজিক 
হলে উহার ওচিত্য বুঝিয়ে বলে তাদের চরিত্র গঠনে সাহ।য্য করা যায়। 
এইরূপ আলোচনার মধ্যে ওদের সংসার জ্ঞানে অভিজ্ঞ ও সহনশীল এরা 
উচিত। এরূপ চিত্তপ্রস্তুতিতে অভ্যন্ত হলে পরবতী জীবনে তারা অহেতুক 
কষ্ট পায় না। উহাতে তার বন্ধুকে শত্রু না করে শক্রকে বন্ধু করবে। 
নিষ্পয়ে।জন বিষয়ে অযথা জড়িয়ে পড়ে শক্তি ক্ষয় করণে না। তাবা 
ওতে বান্তবজ্ঞান-পুর্ণ এবং ভাবপ্রবণতা-শুন্থ হবে । 

এরূপ বন সমধ্য। ছাত্রদের নিকট উত্বাপন করে বাদানুবাদ দ্বার! তাদের 
চরিত্র গঠন করা সম্ভব। এ সম্পকিত ছাত্রদের মতামতগুলি মুক্তি দ্বারা 
সংশোধন করে দেওয়া ষায়। শিক্ষকদের এ পন্থাটি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া 
উচিত। 

শিক্ষকর' ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চান। তাদের উদ্দোশ্য-_- 


তাকে সংশোধন করা । অর্থাং তাকে পরিবতিত কর৷। কিন্ত, পরিবপ্তিত 
হওয়া]! বা ন। হওয়] ছাত্রদের উপর নির্ভর করে। বয়স্কদের মান্য কর! বা 
ন1! করাও তাই। শিক্ষককে ছাত্রদের এ সম্পকিত মনস্তাত্বিক অসুবিধা 
বুঝতে হবে। প্রথম চেষ্টাতে ঈদ্সিত ফল ন! পেলে শিক্ষকরা ক্ষু্ হন । 
কিন্তু উহ অনুচিত ॥ ছাত্রদের উপর অন্যের প্রভাব থাকাতে গুরা মাত্র একটা 
মিন [16810] ফল পাবেন । দুইটি প্রভাব দুই রূপ হলে সংঘাত হবেই। 
এখানে তাকে ধাপে ধাপে এগুতে হবে। বীক্ষণাগারে বিভিন্ন শক্তির 
এ্যালকোহ্ল চেঞ্জের সাথে উহ] তুলনীয়। ওইভাবে কাচের ল্লাইডের 
[ বায়লজী স্পেশিমেন ] উদক নির্মূল কণা হয়। "হোয়াট ইউ লানড দেয়ার, 
মাস্ট আনলান হিয়ার', ইহ] শ্রেয়ের উপদেশ নয়। ফৌজী অ।দেশ সবত্র 
কার্করী হয় না। ছাত্রদের পারিবারিক এতিহ্া সন্বন্ধেও শিক্ষককে জানতে 
হবে। 

[ প্রতিদিনই মানুষ পরস্পরকে প্রভাবিত করে । একথা ঠিক। প্রভাব 
নগ্ন হলে উহ? শ্শশংসত1 বা উৎপড়ন। সুষ্ঠ হলে উহা! শিক্ষক বা পিতামাতার 
শাসন। কোনও পরিবতন উপর হতে চাপানো যায় না। উহা ভিতর 
হতে আসে । মনোরোগীকে সারাতে রোগ্ীরও সাহায্য দরকার হয়। তজ্জন্য 
ছাত্রকেও [মনোরোগীর মত ] মনোভাব ব্যক্ত করাতে হবে। ছাত্রকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তাকে জানা প্রয়োজন। শিক্ষক ছাত্রকে আত্মশোধনে 
সাহায্য করতে পারেন মাত্র। এখানে তাকে তার উপর সুষ্ঠু গ্রভাব প্রয়োগ 
নিশ্চয়ই করতে হবে। কিস্ত--মনোভাঁব বদলাতে গিয়ে শিক্ষক-বিরোধী 
মনোভাব ওদের মধ্যে যেন না আসে । 

ছাত্রকে ভূন বোঝা হল বা সমালোচনা করা হল”- এমন ধারণ ছাত্রদের 
যেন না হয় । এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মনোভাব গোপন করা ভাল। প্রথমে 
ওদের মতে কিছুট। সায় দিয়ে কিংবা কিছু না জানার ভান করে প্রশ্সোতর 
দ্বারা তাদের স্বমতে আনা যায়। ওদের বলতে হবে- ই) ভাল হয়েছে। 
কিন্তু আরও ভ]ল চাই । বনু ছাত্র শিক্ষকদের খুশি করার জন্য ব্যস্ত। ওদের 
উপর স্থভাবতঃই তারা খুশী হন। অন্য দিকে-বু আনুগত্য-হীন-মন্ত ছাত্র 
পুর্বোক্তদের অপেক্ষা বহু গুণ অধিক মেধাবী । ওদের অবহেলা করার অর্থ 
জাতিরই ক্ষতি করা। ব্যক্তিত্বপুর্ণ কোনও ব্যক্তি সকলকে সকল সময়ে 
খুশি করতে পারে না। এখানে তার আচরণ উপেক্ষা করে তার মেধা ও 
কমের উপর গুরুত্ব দেওয়া]! উচিত। উপরস্ত--ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যেও 
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প্রভেদ কর! হয়। ছাত্র বিক্ষোভ ও ছাত্র অশান্তির ওইগুলি মুল কারণ। 
ওদের রুদ্ধ ক্রোধ ক্রমাগত পুঁ্জীভূত হলে একদিন তা ফেটে পড়বেই। 
অবিচারসন্তৃত দাহা বস্ভ তৈরীই থাকে । নেতারা মাত্র একটি দেশলাই 
কাঠি স্বালান, বাহাতঃ অঘটনসমূহ এক মনহূর্ঠে ঘটে বটে! কিন্ত 
উহার পিছনে থাকে বহু দিনের চিত্ত-প্রস্ততি। উহার মূল কারণগুলি 
তামাদি হয় না! উহা প্রদমি৩ হয় মাত্র। তাই উপেক্ষণীয় কারণেও 
তার ক্ষুব্ধ হয়। অবিচার হওয়ার ধারণ! তাদের মনে থাকতে দেওয়! 
ডিক নয়। বৈঠকে বসে শিক্ষ+ঞদের উহা! মীমা'সা করা উচিত। 
গার্জেনদেরও ওই বৈঠকে ডাকা যেতে পারে । ওদের পারিবারিক অস্বিধা- 
গুলি সহানুভূতির সহিত শুনতে হবে। বেশী জানা মানে বেশী পাওয়া 
নয়। সে কথা ঠিক। তবু শিক্ষকরা তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক 
অসুবিধা জানুন। নচেং শিক্ষাব্যবস্থার জটিলত! বৃদ্ধির সহিত ছা ত্রবিক্ষো!ভও 
বাডবে। ভয় একবার ভাঙলে ভয় আর থাকে না। ওদের কণ্ঠস্বর ভ্র- 
কুঞ্চন চক্ষু দৃষ্টি হতে ওদের মনোভাব নির্ভুল বে জানতে হণে। বর্তৃতব 
ও ক্ষমতার প্রভেদ কম শিক্ষকই বোঝেন । কর্তৃত্ব ভিতবের এবং ক্ষমতা 
বাহিরের বস্ত। নাঞ্জিত্বের সহিত ক্ষমতার নিবিড সম্পর্ক আছে । এ অন্য 
শিক্ষকদের প্রথমে বাক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। পক্ষপ|ত পুর্ণ অজ্ঞ 
ভীরু ও গতানুগতিক ব্যক্তিবা কখনও সৃষ্ট ব্যক্তিত্বেব অধিকারী নন। আমরা 
বারে বারে ভুল করি। পরে ওই তলগুলিখে'ই বলি অভিগুত্তা। কিন্ত 
ওইমত কাধ আমরা কম ক্ষেত্রেই করি। কিছু ছাত্র স্বধীনন। প্রয়াসী ও 
নির্ভরতা-টিগ্োধী হয়। অন্যদের শিক্ষকদের উপর নির্ভরশীল থাব।ই পছন্দ। 
কিস্তু--অতি নির্ভরশীল] ক্ষতিকর হয়। এ উভয় প্রকার ছণ1ঞদের স্বভাব 
ও প্রকৃতি বুঝে তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণীয়। ছাত্রদের উদ্দীপন! ফুরিয়ে 
গেলে শিক্ষকদের উহা জাগাতে হবে। 

পৃথিবীতে ভ্যাকুয়াম ব। শুন্ের স্থান 'নই। শিক্ষকরা করণীয় কার্য 
না করলে ছাত্ররা! নিজেরাই ত1 করতে চাইবে । পুলিশ তার করণীয় কার্য 
ন1 করলে প্রতি পল্লীতে তরুণর] প্রাইভেট প্ুপিশ তৈরী করে। এ ক্ষেত্রে 
অভিজ্ঞত। ন৷ থাকাতে তাদের বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা 

[ উধ্বতনদের ব্লাফ দেওয়া সম্ভব হলেও অধীনদের রাফ দেওয়া যায় 
না। শিক্ষকরা হেডু মাস্টার ও প্রিন্সিপ্যালদের সইজে ব্লাফ দিতে 
পারেন। কিন্তু ছাত্ররা তাদের প্রতিটি ব্লাফ বুঝতে পারে। শিক্ষণীয় 
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বিষয়ে প্রস্তুত না হয়ে বন শিক্ষক ক্লাশে আসেন। ছাত্রদের অগ্বর উত্তর 
না দিতে পেরে এদের ধমকে তার] নিরন্ত করেন। এ ভাবে শ্রদ্ধা হারানোর 
জন্য ছাত্রর! তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ছাত্ররা একই সঙ্গে পণ্ডিত, 
উদার, স্লেহপ্রবণ, পক্ষপাতহীন ও চরিত্রবান শিক্ষকদের পছন্দ করে। ব্যক্তি- 
গত ও দলগত জৈব চরিত্র সম্বন্কেও শিক্ষকদের ধারণ। থাক চাই । দল হতে 
বার করে কোনও ছাত্রকে পৃথকীকৃত করলে দেখা যায় যে সেভিন্ন মানুষ । 
উত্তেজনা কালে গণবাক প্রয়োগ [14855 58556551010 ] দ্বারা পৃথক সত্তা 
হারিয়ে ওরা স্তুপ বৃত্তি চালিত একটি ব্যক্তিতে পরিণত হয়। ব্যক্তিত্বের 
পরিবর্তন হেতু ওদের উপর তখন সছ্ৃপদেশ কার্ধকরী হয় না। আত্মস্থ না 
হওয়। পর্যন্ত ওদের সঙ্গে কোনও কথাবাতা! না বলাই ভাল ]। 

কিশোরদের শাসন করার পূর্বে তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ কর] উচিত। 
তাহলে দেখা যাবে যে তাদের শাসনের প্রয়োজনই নেই । বরং তাঁদের সম্পর্কে 
নিজেদেরই ধারণ বদলানো দরকাঁর। বোঝা অসম্পুর্ণ থাকে বলে লোকে 
ভুল বোবে। পরিবর্তন আনা মনে অভ্যাসের বদল । উহাতে কিছুট। 
গরতিবাদ অ।সবই। ওই সাময়িক অসুবিধাতে শিক্ষকর1 যেন ধৈর্য না" 
তারান। অপ্রীতিকর অপেক্ষা! প্রীতিকর বিষয় সহজে বোধগম্য হয়। তাই 
শিক্ষাকে প্রাতিকর করতে হবে । ভ€সন] নিভৃতে করার রীতি সর্বসমক্ষে 
কদাচনয়। ওত আত্মসম্মানের হানি ঘটে। ওখানে শাস্তির দৃষ্টান্ত 
নিবর্থক। প্রথম জীবনে ব্যর্থ ও অসফল ছাত্রবা উপেক্ষণীয় ক্ষুদ্র বিষয়- 
গুলিব উপর গুকত্ব আরোপ করে। ওইগুলিকে তারা বিপদ ভেবে আত্ম- 
রক্ষার্থে প্রস্তৃত ভতয়। ওদের বোঝাতে ও সাহস দিতে বে । শাসন-কার্য 
সংশোধনের বদলে ক্রোধ নির্গমনের পন্থা? যেন না হয়। এরূপ ক্ষেত্রে 
শাসনকার্য নির্দয় ও কদর্য হয়ে থাকে । ওতে ওরা পরে অভদ্র নির্লজ্জ ও 
পব-পীডক হতে পাঁরে । কোমল বাবহারেব পব হঠাৎ কঠোর হওয়া 
অনুচিত ।) ওই অপ্রত্যাশিত আঘাত ওদের ক্ষতির কারণ হয়। (নিতান্ত 
প্রয়োজন হলে ধীরে ধীরে কঠোর ততে হবে )) প্রহার-ঘে চড়া শিশু ভবিষ্যতে 
অবাধ্য ও নিষ্ঠর হতে পারে । ছাত্র যেন না বোঝে যে সে না থাকলেও 
শিক্ষকের চলবে । বরং তাকে বুঝতে দিতে হবে যে উভয়কেই উভয়ের 
প্রয়োজন আছে । [ সৌহদ্য বা বন্ধুত পারস্পরিক স্বার্থের উপর নির্ভর করে । 
প্রেম প্রীতি বা ভালবাসা আসে অনেক পরে ।] 

[ কোনও কোনও গ্রবঞ্চক-অপরাধা ফরিয়াদশীকে বোঝায় যে তাকে তার 
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প্রয়োজদ-দেটে। বরং ফরিয়াদীরই প্রবঞ্চক ব্যক্তিকে প্রয়োজন আছে। ওই 
ভাবে প্রবঞ্চকর] প্রবঞ্চিতদের সংশ্িষ্১ বিষয়ে আগ্রহী কর তুলে তাকে 
সহজে ঠকাতে পেরেছে । 

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক অধুনা একটি কঠিন সময্যা। [ মতপ্রণীত শ্রমিক 
বিজ্ঞান দ্রঃ ] কিন্তু শিক্ষক ছাত্র সম্পর্কও উহ! হতে কম সমস্যার নয়) কিছু 
পিতামাতা ওই বিষয়ে নিল্লিপ্ত না হয়ে শিক্ষকের ভূমিকা নেন। কিন্তু তাদেব 
সংখ্যা খুবই কম। অধুনা বনু পিতামাতা চাঁকুরিরত থাকেন। অধুনা যা 
কিছু দায়িত্ব ত৷ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের । তাদেরই ছাত্র বিক্ষোভেব সম্মুখীন 
হতে হয়। পূর্বে এগুলির বিষয়বস্ত সম্বন্ধে কিছু বল হয়েছে । নিয়ে ওই 
সম্পফ্িত কার্যকাবণ সম্বন্ধে বল! হল। ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ও 
এখানে বিবেচ্য । 

(১)' শিক্ষার উদ্দেশ্য না বুঝে ছাত্রদের শিক্ষা! দেওয়া হয়। লক্ষ্যহীন 
শিক্ষা! বিবূপত17ও নিক্ক্রিয়ত। আনে । ওই শিক্ষ1 সম্পর্কে ছাত্রদের প্রয়োজনের 
তাঁতিদ লেই। শিক্ষকর। বৃথা জ্ঞানের বোঝ] তাদেব উপর চাপিয়ে দেন। 
তার] জে যে উদ্দেশ্যহীন শিক্ষীতে বিফলত। অনিবার্ষ। তাঁরা অর্থোপ জনের 
জন্য শিক্ষা চেয়েছে । কেউই জ্ঞানার্জনের জন্য স্কুলে আসে নি। “*ক্ষার্থীদের 
শেখার ক্ষমত] [ স্পৃহ1 ] বিবেচনা করা হয় ন1। অগ্রগামী [ উৎকৃষ্ট ] ছাত্রদেব 
জন্য উচিত ব্যবস্থা নেই । এক বিষয়ে অসফল ছাত্র অন্য বিষয়ে সফল তয়। 
কিন্তু মেধা ও প্রবণত। মত শ্রেণী বিভাগের নিয়ম নেই। কি গ্কাবের শিল্পা 
কার পক্ষে উপযুক্ত তা কেউ ধর্তব্যেব মধো আন নি।( যে একজন ভাল 
কারিগর হতে পারতে তাকে আইনের ক্লাশে ভত্তি বরে দেওয়া হয়। 
এ জন্য, ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় ব্যর্থতাই ছখত্রদেব মধ্যে অত্যন্ত প্রকট হয়॥ 

(২) হ্বগেব পরিবর্তনের সহিত ছাত্রদের আশ আকাক্ষ! ও মনোভাব 
বদলে গিয়েছে । কিস্ত--শিক্ষকর। অধিকাংশই প্রাচীনপন্থী হওয়ায় ওদের 
ওই পরিবর্তন তার। বোঝেন ন1 ) ছাত্রদের মধ্যে একই সঙ্গে তার] প্রতিযোগীত। 
ও সহযোগিত1 আনতে চান । প্রথমে পারস্পরিক সহযষোগ'ত। ও শেষেতে 
প্রতিযোগ্গীত! উপকারী হত, কিন্তু, ওইরূপ কাল নির্ণয়ের ব্রীতছিনীতিতে তাদের 
অনেকেই অনভিজ্ঞ। ফলে, ছাত্রদের মধ্যে অযথা মানসিক দ্বন্বের সৃষ্টি হয়। 
শিক্ষকের প্রতি আস্থা ও স্থিতিশীলত] ছাত্রদের মধ্যে গতি নিপৃণতা আনে । 
কিন্ত--ওই সম্পর্কে তার] নিস্পৃহ। সুখহীন নিয়মবদ্ধ ভবিষ্ুতহীন কর্মে 
তাদেব আবদ্ধ রাখ] হয়) ওরা কর্তৃত্ব চাইলেও দায়িত্ব নেন না। নিজেদের 
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মধ্যে ক্ষমত।ব ভাগাভাগী ধবা অপগন্দ করেন। অথচ যৌথ-দান্রিত্ব নিতে 
তার অনিচ্ছুক থাকেন। 

(৩) এক-কেন্দ্রিক বৃহৎ বিদ্যা-নিকেতনগুলিকে বিকেন্দ্রিত কর। হয 
নি। ধগুসি-বৃহদাকার ধারণ করাতে শিক্ষকদের সহিত ছাত্রদের যোগাযোগ 
নেই। অত ছাত্রদের সহিত একমুখী, দ্বিমুখ বা বহুমুখী যোগাযোগ সম্ভব 
নয়। ফলে, ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শিক্ষকর! অক্ষম হন। 
ফলে, ছাত্ররা শিক্ষকদের অজ্ঞ ও আত্মকেন্দ্রিক ভাবে । অন্য দ্িকে-__শিক্ষকরা 
ছাত্রদের স্তুপ বুদ্ধি ও দ্ববিনীত ভাবে, পারস্পরিক যোগাযোগের অভাব 
এজন্যে দায়ী। কারও কাবও ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী এবং দিদ্ধান্ত গ্রহণে 
স্বেচ্ছাগাবিত। খুব বেশী। অনেকে ছাত্রসজ্বের উপব আস্থাশীল নন। 
শুবা তুচ্ছ খটনাগুলিকে গগ্রাহ্া না করে গুরুত্ব দেন। ছাত্রদের সমস্যা 
সম্বদ্ধে তথ্য সংগ্রং কেউ করেন না। ফলে, উপযুক্ঞ বিকল্প পথের তারা 
সন্ধান পান না। কাজেব ফন।ফল দেখে কর্মধার। সংশোধনৈ তারা অক্ষম । 
প্রয়োন্গনের পবিপ্রেক্ষতে শিক্ষ। ববস্থ। করা হয় না। ছাত্ররা প্রায়ই 
শিক্ষকদেব ভয়েব কারণ হন। ফলে ভ্বল বোঝাবুঝির বোঝ! আরও 
বাডে। ৃ 

শিক্ষ। ব্যবস্থা খিকেন্দ্রিত টা তলে ওই অবস্থা! হতে নিষ্কৃতি গাওয়া যায়। 
অ।কার তৃহং হওয়াতে শিক্ষকদেব সহিত ছাত্রদের দূরত্ব বাডে' এককেন্ত্রিক 
শিক্ষ। ব্যবস্থাতে বিরাট সরঞ্জাম, মান-গত নৈপুণ্য ও বিশেষজ্ঞদের দল আছে। 
কিন্ত সংখ।ধিক্যের কারণে স্বল্প ছাত্রই উহার সুবিধা নিতে পারে । বিদ্যালয় 
গুলিকে ভেঙে ছোট ছোট কণে ছড়িয়ে দিন। ওতে শিক্ষকদের সঙ্গে 
ছাত্রদের ঈপ্সিত যোগাযোগ পুনঃ স্থাপিত হবে। ওতে শিক্ষকর ছাত্রদের 
খুব াছাকাছি আসবেন। ওরা আটকে পড়লে সমহ্য।প সমাধানে সাহায্য 
কর। যাবে । প্রয়োজনে পুস্তক ও বিশেষজ্ঞদেপ সাহায্য সহজলন্ধ হবে। 

[|কস্ত, অতি যোগাযোগ তথ। “চিপ পপুলারিটি” কাম্য হতে পারে না। 
অঙ্গ।ন। বস্তকে লোকে ভয় করে। “সেরিমনিয়াল ফিয়ারের'ও প্রয়োজন 
আছে। বনু ক্ষেত্রে দুরত্ব শ্রদ্ধা ও নিকটত্ব অবজ্ঞা আনে । এ জন্য যোগা- 
যোগ গভীর হলেও উহ যেন স্বল্প স্থায়ী হয়। এজন্য সর্ব কাজ নিজেরা করা 
ঠিক নয়। তার জন্য ক্ষমতার ভাগাভাগির প্রয়োজন হয়। কাউকে নিজে 
ভয় না দেখিয়ে অন্যের দ্বারা তা দেখানো ভাল। ] 

ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের মধ্যে প্রভেদ আছে। একটি হতে অপরটি 
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আরও সৃশ্প্পতর ৷ ফুলের সঙ্গে তার সুবাসের এবং গানের সঙ্গে তার নুরের 
যা সম্পর্ক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রশাসনের সেই সম্পর্ক । কিন্ত সরল মন 
শিক্ষকরা ব্যবস্থাপন! বিষয়ে কিছু বুঝলেও প্রশাসনের নীতি বোঝেন ন]। 

(8) শিক্ষকগণ ছাত্রদের ও অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠকে বসুন । 
ধ্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের সেখানে সংঘর্ষ বাধবে। ফলে কিঞ্চিত কোলাহল 
হুবে। উহ] নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ । কিন্তু সে সুযোগ শিক্ষকরা নেন নি। বরং 
বিপদ মনে করে তরা ওই বৈঠক ভেঙে দেন। ফলে কারুরই মনোভাব 
তারা জানতে পারেন না । ছাত্রদের সকলের গ্রহণ শক্তি বা বিচার বুদ্ধি 
সমান নয়। ওতে ওদের অনেকেই নিজেদের অপমানিত মনে করে। বৈঠকে 
দলনেতার' বক্তব্য সম্পর্কে তৈরী হয়ে আসে । অন্যদের এরূপ প্রস্ততি থাকে 
না। ওদের মতামত জিজ্ঞাসা করলে ওর" ন্যায্য কথা বলে। যথাযথ 
প্রত্যুত্তর ছারা ওরা সভার উত্তাপ কমাতে পারে । ওদের মুখের ভাব দেখে 
পছন্দাপছন্দ বুঝে তাদের ডাকতে হবে। মিটিঙ দীর্ঘস্থায়ী হলে ছাত্ররা ক্লাস্ত 
হয়ে এক মত হবে । 

শিক্ষা! ভ্বই প্রকারের হয়। যথা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । কেউ পথঘাট 
গ্ারভে উত্তমরূপে জেনে লক্ষ্যস্থলে পৌছয়। উহাকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা বলে। 
এতে সময় ও পরিশ্রমের সাশ্রয় হয়। কেউ একে ওকে জিজ্ঞাসা করে এপথ 
ওপথ ঘুরে লক্ষ্যস্থলে পৌছয়। এতে বহু পথ জানা হয়, তাই সোজা পথ 
ব্ধহলে সে বিকল্প পথ নেবে। এই পরোক্ষ শিক্ষাতে ছাত্রদের নিযুক্ত 
করলে তারা আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হবে। এ জন্ু প্রতিটি বিষয়ে ছাত্রদের 
সাহায্যের জন্য উন্মুখ হওয়া অনুচিত। ওতে তার ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের 
ব্যাঘাত ঘটে। কিন্ত কোনও বিষয়ে তাকে নিশ্চেষ্ট হতে দেওয়াও ঠিক নয়। 
জ্ঞাতব্য বিষয় স্তপীকৃত পুস্তক খুঁটিয়ে পড়ে ওরা নিজেরা জানুক ' শুধু 
বাছাবাছি করার পন্থাটুক আপনার] ওদের শিখিয়ে দিন । 

বিক্ষোভ প্রকাশ দ্বারা মনকে সৃস্থ রাখা শিশুদের একটি ঈশ্বর প্রদত্ত জৈব 
উপায় । কোন কারণে বিক্ষুব্ধ হলে উহ প্রকাশ করে তাদের হান্কা হতে 
দেওয়া ভাল । উহা! তখনই প্রদমিত কর! বা প্রশমিত কর] ঠিক নয়। পরে 
অবশ্য তাদের মিটি কথাতে শান্ত ও সন্তষ্ট করতে হবে। শিশুদের মত 
কিশোররাও ওই ভাবে মনের গ্লানি মুক্ত করে দেয়। ওই কারণে সভায় 
রিক্ষুব্ধ ছাত্রদের চেঁচাতে. দেওয়ার আমি পক্ষপাতী । অন্যথায় ওদের ডেকে 
কথ। বলে ওদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করানো ভাল । [কাদলে বাটেচালে 
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মলে প্ঃখ থাকে না]। মানুষ তৈরীর জন্যও উৎকৃষ্টতম কারখান। প্রয়োজন । 
মালমশলার ক্রঃটিতে এবং সময়ের হের-ফেরে উৎপন্ন দ্রব্যের মত শিশু ও 
কিশোরদেরও চরিত্র ও মেধাগত মান উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হয়। 

[ বিক্ষে।ভ প্রদর্শক ছাত্রদের বলতে হবে যে সকলের সঙ্গে কথা৷ বল 
যায়না। তোমাদের চার ব্যক্তি ঘরে এস। ওই ক'জন যে ওদের নেত। 
তা তখন বোঝা যায় ওদের মধ্যে যে বেশী বলে তাকে বুঝতে হবে ওদের 
প্রধান। ওই ভাবে নেতাদের চিনে রেখে উত্তেজনার উপশমের পর 
ব্যবস্থাবলম্বন করা যায়। 

শিশুদের কাচ! মনে সম্বল আচড়ে গভীর দাগ পড়ে। এ কথা পুর্বে 
আমি বন্ুবার বলেছি । বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ শিশুদের 
১ম পাঠ ছিল। “চুরি করা মহাপাপ? ছত্রটি ওদের নরম মনে গভীর 
দাগ কাটতো!। ছাপার অক্ষরের প্রতি লোকের বেশী আস্থা থাকে। 
ওই ছাপার অক্ষরগলি হতে! দাগ কাটার ইম্পাতের যন্ত্র। শিশু প্রথম 
পড়তে শিখছে । উহ সে বিশ্বাস করেছে। চোরকে সে ঘৃণা করতে 
শেখে । বয়ঃপ্রাপ্তির পর ওগুলি তার রক্ষা! কবচ হতো।। তজ্জন্য শৈশবে 
নীতিবাক্য শেখানো ও পড়ানো উচিত । ওই প্ৃশ্তকটি দ্কুলসমূহ হতে বিদায় 
নেওয়াই কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ । 

[ ছাত্র বিক্ষোভ কালে বহু শিক্ষক অযথা ভীত ও ভ্রুদ্ধ হন। ছাত্র! 
সকলে ভাযরির্ঘনয়। স্বল্প-ব্যক্তিই লড়াকু হয়। ওরাই মাত্র জোট বাধে। ওদের 
ভয়ে অর্ট্েরা নীরব থাকে। কিংবা তারা ওদের মতে চলে। ওদের 
বহুজন মাত্র নীরব দর্শক। সাহস করে এগুলে ওরা পিছুবেই। কিন্ত যিনি 
এগুবেন তার সম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণা ভালো থাকা চ|ই । একদা কারমাইকেল 
কলেজের ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাতে আসে । তাদের গ্রেপ্তার 
করে লালবাজারে আনা হলো। বহজন এলেন ও হার মানলেন। ওরা 
জামীনও নেবে না। ডঃমণি বোস এলে প্রতিটি ছাত্রের মুখে হাসি। মুহূর্তে 
সবঠিক হয়ে গেল। ওই গ্রফেসরের ক্লাশে রোল কল হতো না। অন্য 
কলেজ হতেও ছাত্ররা গর লেকচার শুনে যেত। 7 

কারে! সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন দ্বই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা স্বল্পস্থায়ী এবং 
দার্থস্থায়ী। সর্টটাইম এবং লঙটাইম ভাললাগাও এখানে উল্লেখ্য । 
স্বল্পস্থায়ী সম্পর্কের মধ্যে কোনও দায়দাফ্তি থাকে না। পথচলতি লোকের 
সহিত ভালো বা মন্দ ব্যবহার অবান্তর । জীবনে কোনদিন আর তার সঙ্গে 
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দেখা হবে না! কিন্তু ছাত্ররা চলতি পথের যাত্রী নয়। দশর্ঘদিন গুত্যহ 
পরস্পরের দেখা হবে । এজন্য ওদের সঙ্গে প্রতিটি ব্যবহারে সাবধানতার 
ইয়োজিন। স্মৃতি নামে ওদের একটি বস্তু আছে। যে মারে সে ভুলে 
তয় « কিন্ত, যে মার খায় সে ভোলে না। ক্ষণিক মন্দ বাভালে ব্যবহার 
ছশত্রর) দীর্ঘদিন মনে রাখে । কিশোর ও শিশুদের »৮৮্ক উভা বিশেষ রূপে 
প্রযোজা। নিক্বোক্ত ঘটন? ছুটি দ্বারা বক্তব্য বিষয় বোঝা যাবে। 

“ছোটবেলাতে সাউথ সৃবারবন স্কুলে নীচু ক্লাশে ভন্তি হলাম। একদিন 
বৃষ্টিতে ভিজে ক্লাশে এলাম । রামপেয়ারী বাবু নামে জনৈক শিক্ষক পুত্রবং 
স্েহে ভার কাপড়ের খুঁটে আমার মাথা প্ুছে 1দলেন। দীর্ঘদন আজ 
অতিবাতভিত। ভার বংশধরদের চিনি নী। এতদিন নিশ্চয়ই তিনি জীবিত 
নেই । বনু ম'স্টাবের নাম ভূলে “গছি। কিন্ত_-তীর সেইদিনের সেই স্নেহ 
আজও মনে পডে।” “আমার বয়স তখন ১৮ হবে । গ্রামে থিয়েট।র হচ্ছে। 
সকলের মত আমিও (খেটেছি। কিন্তু রাত্রে আমাবে ওই থিয়েটার দেখতে 
দেওয়া! হলো না। আমাকে জোর করে ওই সন্ক্যাতেই কলব1তাতে আন 
হলো । এরপর কত ভালো থিয়েটাব ও সিনেমা আমি দেখেছি । বিস্ত ওই 
দিনের ওই ক্ষোভের কথ] আজও অআ'মার মনে পডে। জীবনের এবট৭ মস্ত 
সাধ যেন অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে” 

আজ যা সতা কাল তা! মিথ্যে মনে তয় ' বাক্তত্বের সঙ্গে খন ও বিশ্বাস 
ব্দলায়। কিন্তু মানসিক ক্ষ বেউ ভোলে ন। অনু ক্ষেত্রে তাও বতি?প বাশ 
ঘটে। ওই সম্পকিত একটি কাহিন" নিয়ে উদ্ধত বর হল। 

«নব পরিণত স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে উপহার দেবার জন্য অমুক জুঞ়েলার 
দোকানে এলাম । আমার স্ত্রীর লক্ষ্য দামী গহনার দিকে । কিন্ত আমি 
তাকে স্বল্প মূলোর দ্রব্য দিতে চাই । শেষে সে একটি মুল্যবান নেকলেস পছন! 
করল । বিস্ত অতে। দাম দিয়ে সেটা বিনতে কাজ" হতে পাকি নি। 
কারণ আমার মাসিক আয় তখন অতি স্থল আমার স্ত্রী কোনও কিছু না 
কিনেই ফিরে এলেন। এরপর আমর লন দ্ুরদেশে চলে যাই । সেখানে 
বু অর্থ উপায় করে স্থদেশে ফিরি । পবাঁদনই স্ীবে নিয়ে (সই পরের 
দোকানে এলাম । আমার স্ত্রী তখন [ গৃহস্থাল? ] সংগারী। আমি তাকে 
বেশী মূল্যের দ্রব্য কিনতে বলি। কিন্তুসে স্বল্প মূল্যের দ্রব্য কিনতে চায়। 
অবশেষে তাকে আমি .পুর্ধের হীরের নেকলেশ উপহার দিতে চাইলাম। 
হঠা স্ত্রীর পুর্বের ঘটনা মনে গড়ে গেল। সে হসে আমাকে বলজে-_ 
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এতক্ষণে বুঝলাম । কিন্তু তুমি ভুল কবছ। সেদিনের সেই মন বা বয়েস 
আঞ্জ আমার নেই ।” 

কোনও ভয়ের কারণ ঘটলে ওই ভয় শিশুদদর মন হতে দূরীভূত করুন । 
উহাতে একটুও অবহেল! করা অনুচিত । বারে বারে বললে বোঝালে 
ওদের ওই সবক্ষতনিরাময় হবে। ওদের নিরাময় করার বছুবিধ পদ্ধতির 
একটি পদ্ধতি নিয়ে উদ্ধৃত করা হল । 

(১) একটি শিশু লাল মাছ দেখলে অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠত। বুক্ষণ 
অহেতুক ভয়ে সে কম্পিত হতো! । গৃহে জীবন্ত মংস্য ধরা কালে সে আহত হয়ে 
থাকবে । কিংবা ওই ক্ষুদ্র বস্তু নডে ওঠাতে সে ভয় পেয়েছিল। তার 
খেলনার মাছকে সে ওইভাবে নড়তে দেখে নি। তাকে এ বিষয়ে বুবিয়েও 
বলা হয় নি। বরং তাকে জুজুর ভয় দেখানো হত। ওই ভয় সে ত্বলে 
যাঁয় নি। খাওয়ার টেবিলে লালমাছের “ভাস” রেখে ধীরে ধীরে সইয়ে 
সইয়ে ওই ভাস নিকটে আন। হয়। কিছুদিন পর উহ। তার নিকট আনন্দদায়ক 
তয়ে ওঠে । ওই ভয় প্রদমিণ্ হলে ভবিহ্যতে উহ] তার ক্ষতির 
বাবণ হত । 

(২) “কোনও এক কিশোর মড। দেখলে বা মর। শুনলে বিক্ষুব্ধ ইতে।। 
বন্থ চিন্তা করে অভিভাবক স্বীকার করলেন ও জানালেন-_না, ওর শৈশবে 
বাড়িতে কেউ মরে নি ॥। অন্য বাডিতে এক আত্মীয় মারা! যান। ওর বয়স 
তখন বারো । শ্মশানে সেও গিয়েছিল'। কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর ওদের 
একজনের মনে পডল যে একটি দশ বছর বয়সের আত্ীয়কন্যা ওব সঙ্গে 
গিয়েছিল। কিন্তু ওই বালিকা তখন বিবাহিতা । কৌশলে তাকে 
এ বাড়িতে আনা হল। ওই কিশোর তাকে দেখলো ও চিনলে।। এর 
পর ভীত হওয়া তো দূরে থাক। তাঁর মডা পোডাতে যেতেও বাধে নি।” 

[ কোনও ভয় বাস্পৃহা প্রদমিত হলে মুল বিষয়টি রোগী ভুলে যায়। 
উহ্ভার আনুসঙ্গিক কোনও বিষয় তার মনে পডে। তখন উহার মধো সে 
ক্ষোভ গকাশ করে । বন বিসদুশ আচরণের ইহাই কারণ । আমার এক 
অধীন অফিসারকে আমি পছন্দ করতাম না। কিন্তু কোন কিছুতেই তাবু 
দোষ ছিলনা । ওই সম্পর্কে আমি আত্মবিষ্লেষণ করি । জীবনের পথে 
পিছিয়ে পিছিয়ে পুরানো ঘটনাগুলি আমি মনে আনি । আমার "মনে পড়ে 
বাল্যকালে ওর মত চেহারার এক ব্যক্তি আমাকে বটু উক্তি করেছিল। কিন্ত 
তজ্জন্য আমি প্রতিশোধ নিতে পারি নি) এই একই কারণে বহু শিক্ষকও 
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তার কোনও ছাত্রকে অপছন্দ করেন। ওই সম্বন্ধে আত্মবিষ্েষণ করে 
নিজেকেই নিরাময় করা উচিত।] 

বিদ্যানিকেতন সমূহে রাজনীতির আমদানী অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরস্পর 
বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদসমূহ পরস্পরের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস, ভয় ও ঘৃণার 
সৃষ্টি করে । উহা ছাত্রদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে! তাতে পারস্পরিক 
সহযোগিতা-বোধ ক্ষুগ্ন হয়। তজ্জন্য পাঠ্য বিষয়েও তাদের মনোযোগ 
থাকে না। এরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে প্রায়ই বিফল হয়েছে। 
কিন্ত ছাত্র ওইভাবে অন্যদের পাঠের ক্ষতি করলেও নিজেরা বাড়িতে 
পড়াশুনা! করে। বন্ধ অ-রাজনৈতিক ছাত্রও আছেন দিনে ধার অন্যের 
বাড়িতে আসেন ও তাদের পড়াশুনাতে ব্যাঘাত ঘটান কিন্তু নিজের] বাড়িতে 
যথেষ্ট পড়াশুনা! করে থাকেন। এইগুলিও নিশ্চয়ই অন্য।য় পাপ ব? অপরাধ 
বলে বিবেচিত হবে । 

ভেজাল খাদ্য এবং অপুষ্টিও মস্তিষ্কের ক্ষতি করে। ফলে, প্রদমিত স্পৃহা 
সহজে উপরে উঠে আসে । উহার পর শেষ আঘাত হানে পাঠ্যপুস্তকের 
অতি ভার: এক মুরোপীয় পণ্ডিতকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম-_'একজন 
সদ্য পাশ করা যুরোপীয় ও ভারতীয় ছাত্রের মধ্যে গ্রভেদ কোথায় ?” উত্তরে 
উনি বলেছিলেন যে ঠিক পাঁশ করার পর ভারতীয় ছাঁত্রটি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ । 
কিন্ত দশ বছর পর দেখা যাবে যে ভারতীয় ছাত্রটি যুরোপীয় ছাত্রটির ধারে 
কাছেও ঘে'ষতে পারেনা । কারণ যুরোপে পাশ করার পর শিক্ষা আরম 
হয়। ভারতে পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা শেষ হয়) 

[বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির কালে পাঠ্য- 
পুস্তকের এত ভার ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও তাদের উত্থান সম্ভব হয়েছে । 
ভংকালীন বিদ্যাসহ মুরোপীয়দের সহিত তার পরীক্ষাদিতে প্রতিযোগিতাও 
করতে পেরেছেন। ] 

বিঃ দ্রঃ-_-মন্তিষ্কের স্ায়ু কোষ [ শ্তিকোষ ] নির্দিষ্ট সংখ্যাতে থাকে। 
বদ্ধ বয়সে ওইগুলি স্মৃতি দ্বার পুর্ণ হয়ে যায়। তখন অন্য স্মৃতির জন্য সেখানে 
স্থানের অভাব হয়। ওই জন্য বৃদ্ধেরা বহু প্রাচীন ঘটনা মনে করতে পারে 
বটে! কিন্তু সকালে সে খেয়েছে কিনা তা ভুলে যায়। এযুগের জ্ঞান 
ভাণ্ডার এত বেশী যে সব বিদ্যা পয়গম্বর হওয়? সম্ভব নয়। উহ] উচিতও 
নয়। সব কিছু মনে রাখা ঠিকনয়। পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা ওই 
গুলি প্রয়োজন মত জানতে হবে। কিছু স্মতিকোষ নুতন স্মঘতির স্থান 
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সঙ্কুলানের জন্য থালি করা দরকার । এ জন্য পুরোনে। স্মৃতির কিছু কিছু 
অপসারণের প্রয়োজন হয়। এঁ অনুবিধ! দর করবার জদ্যে পুস্তকের সৃষ্টি 
হয়েছে । কৈশোরে ও যোঁবনে বনু স্মতিকোষ খালি থাকে । তজ্জন্য তারা 
এঁ অসুবিধা উপলব্ধি করেন ন1। প্রয়োজনীয় বস্তর জন্যই শুধু স্মতিকোষ 
ব্যবহার কর! উচিত । নচেং পরে গবেষণা কার্ষে অসুবিধা ঘটবে । মানুষের 
স্মৃতি পাপবদ্ধ করলেই ক্তসম্পঞফিত শ্মতিকোষ খালি হয়। ওই জন্দে 
লিখন পঠনে অভ্যস্ত মানুষ কখনও বুড়ো তয় না। যোবনের বুদ্ধি ও 
প্রতিভা 'ভার' বৃদ্ধ বয়সেও ধরে রাখে । দেহ ও মনে তারা চির তরুখ 
থাকতে পারে। 
আমর" ম্যাট্রিক ক্লাশে যেটুকু শিখেছিলাম মাত্র সেইটুকুই জীবিকার 
কাজে সাহাযা করেছে । উচ্চতর শিক্ষা আমার খুব বেশী কাজে লাগে 
নি। ওই সম্পর্কে সহজ আউট বুক এবং কোথগ্রস্থ পাঠে প্রয়োজনীয় জ্বান 
লাভ অধুনা সম্ভব । জ্ঞাতব্য বিষয় খুঁজে পাওয়ার জন্য ইনডেক্সপত্র রাখা 
যেতে পারে) ছাত্রদের বন্ত বিষয়ে এলিমেন্টারি নলেজ থাকলেই হলো। 
তবে বোধগম্য « সুখপাঠ্য রূপে ওই গুলি লেখার প্রয়োজন আছে। সকল 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া! সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। [ওই জন্যই অল্প বিদ্যা 
ভয়ুঙ্বাবী হয়ে ওঠে । ] এক ডিসপেনসাবির সাইনবোর্ডে লেখা! ছিল-_'অমুক 
ডাঃ, ফিজিসিয়াঁন ও সার্জন, উহ1 দেখে বিস্মিত হয়ে জনৈক আমেরিকান 
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উপরে অন্তপরিবেশ সভৃত কারণ সম্বন্ধে বল! হল। এবার বহিঃপরিবেশ 
সম্বন্ধে বলা যাক। বহিঃপরিবেশের দৃষ্টান্ত স্বরূপ সান্প্রদাহিক ও রাজনৈতিক 
পরিবেশের বিষ বল যেতে পাবে । অজ্ঞর্পরিবেশ ব্যক্তি বিশেষের মনের 
মধ্যে নিতিত। বহিঃপরিবেশ স্থানীয় অবস্থা ও ব্যবস্থা হতে উত্তৃত। 
এবং গণ-বাক্‌-প্রয়োগ [মাস সাজেস্শন ] দ্বারা দলগত প্রভাবে সৃষ্ট 
হয়। বক্তব্য বিষয় বুঝাবার জন্য নিয়োক্ত রূপ ঘটনার বিষয় বলা 
যেতে পারে। 


“জলরদখলী পাড়াওয়ারী শাসনকালে ক্রীড়ারত শিশুরাও স্ব স্থ পল্লীতে 
ভরত শ্লোগানসমূহ উচ্চারণ করত। ওদের পক্ষে লক্ষ্যহীন শ্লোগান সমূহ 
পরস্পরের প্রতি বিছেষপুর্ণ হওয়াতে ওদের স্তুল বৃত্বিগুলি কৃপিত হতে1। 
বৃটিশ অধিকারে সাম্প্রদায়িক মহাদাঙ্গার সময়ও উহ ঘটেছিল। মহাদাঙ্গার 
অবসানের পর শহরে কিশোর অপরাধীর সংখ্য। বৃদ্ধি ঘটে ক্রমান্বয়ে বহু 
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কাল উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী কিশোরদের মস্তিষ্কে কু-প্রভাব বিস্তার করে। 
বর্তমানকালীন পাড়াওয়ারী ঘটনাসমূহের সময়ও ওদের সংখ্য। বৃদ্ধি খুবই 
স্বাভাবিক । ওই কালে শিশুর! কিশোরদের এবং কিশোররণ বয়স্কদের অনুগামী 
হত। গুরু পরম্পরায় [এজ গ্রুপ মত] ওরা ধাপে ধাপে শস্ত্রও শান্তর 
শিক্ষা করত : পড়াশুন1 করা তখন ওদের নিম্প্রশ্জোজন বিষয় । মধো মধ্যে 
কয়েদখানা ঘ্বরে কেউ কেউ পরনে! পাপীদের চিনে আসত । ক্রমবর্ধমান 
করপোরেশন এবং ইনকাম ট্যাক্সের সঙ্গে ওদের দেয় চীদ1 নামে বাডতি 
ট্যাকো নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত । বন্ প্রাচীন সুসভ্য জাতি অতাঁতে ওই 
ভাঁবে অধঃপতিত হয়ে স্থভাঁব দুর্বৃত্ত জাতিব [ ক্রীমিল্তাল ট্রাইব ] সৃষ্টি করেছে। 
অভিভাবক ও শিক্ষকরা এদের সংযত করার বদলে আবত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত 
থেকেছে । কারও বা"নিজ সন্তানদের নিবাঁপদ স্থানে পাঠিয়ে সকল কর্তব্য 
শেষ হয়েছে । অন্যেরা কেউ কেউ ওদের নিরস্ত নী বরে উৎসাহিত করেছেন। 
গুরাই আবার অন্য এল)কাতে উৎপীডিত্ত হয়ে অভযোগ মুখর হয়েছেন। 
নেতার নিজেদের পুত্রদের দলে না ভিডিয়ে তাঁগের সুশিক্ষা দিতেন। কিন্তু 
প্রন্তিবেশশির পৃত্রদের স্বত্যুর মুখে ঠেলে দিতে অগ্রণী হতেন: [সকলে নন] 
পুলিশের গুলি কিংবা বিরোধীদের বোমা তাদের মরণকাঠি ছিল। কিন্ত 
জখওন কাঠির সন্ধান তাদের কেউ দেয় নি। অতাতে সাম্প্রদায়িক দাঁলাসমূহ 
সীমাম্তবর্ণ রাজপথের এপারে ওপারে সীমীবদ্ধ থেকেছে! বিস্ত- ওই সময় 
একই বাটির নিয়ের ও ওপকের ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের মধ্যে বিজাতীয় বিরোধ 
ও শক্ততা। জামাতা.শ্রশুরের এবং শ্বশুর জামাতার বাটিতে যাঁওয়। 
বিপজ্জনক মনে করেছে । পরস্পর বিরোধী এলাকাঁতে বসবাস ছিল তাদের 
একমাত্র অপরাধ। এক পল্লীর তরুণ অন্য পল্লীতে গমন অর্থে স্ৃত্যুক্রণ। 
দুই এক স্থানে এক শ্রেণীর মুবক অভিভাবকদের নিকট অর্থের জন্য আবদার 
করেনি! ওইজন্য তারা নিজ নিজ সরকারের নিকট দরবারও করে নি। 
বাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে টাকা তুলতে কিংবা কর্জ করতেও তাঁরা দোঁড়য় 
নি। প্রয়োজন হওয়া মাত্র তারা পথিকের অর্থ কেডে নিয়েছে । ঘডি 
আঁদি ছিনতাইয়ের পর অনুতাপের বদলে তাদের মধ্যে দেখা যেও নিষ্ঠুর 
উল্লাস । পুলিশ নিজেরাই প্রাণ ও মান দক্ষার্থে তপারগ। ওদের উৎপাতে 
বন বালিকার বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ। হত্যা ও দাঙ্গাহাঙ্গীমা; তখন নিত্য- 
নৈমিত্তিক অতি সাধারণ ঘটন1। সন্ধ্যার পর প্রয়োজন না হলে বাটির 
বার হওয়া নিষেধ । গঙ্গির পথে ট্যাক্সি বা রিক্সা চালক ভয়ে যেতে 
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চায় না। জমি ও বাড়ি দখলের ভয়ে নাগরিকরা ভীত থাকত এক 
দল তরুণকে একত্রে দেখলে নিরাপত্তার বদলে ভয়ের উদ্রেক হতো। 
হানে ততো যে মানগাণ ও অর্থসহ ওই স্থানটি অতিক্রম করতে পারব 
তে]? পাবাপোত্ত সাধারণ অপবাধ।রাত সুবিধা পাওয়ার জন্বা ওদের 
দলে দক পাডগিল। ওই রূপ এক বহিঃপরিবেশ কাল্পনিক মনে হবে। 
কিল্তু বিগত দিনের বন্থ ব্যক্তির চক্ষু সম্মুখে ওই দর্ঘটন1 ঘটেছে । 

[আমি এরূপ কিছু কিশোরকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম । ওরা 
প্রত্যেকই এ সবল কাধ অন্যায় বলে স্বীকার করে। শুধু তাই নয়। এ 
সবের প্রতিন'র না হওঞাতে তাবা অবাক হয়। তজ্জন্ব তার? কর্তৃপক্ষ ও 
পুলিশকে দাঁয়ী করে অভিযোগও বরে ' তারা আরও বলে যে বাধা না 
পেলে এ অ” বর্মের সংখা আরও বাডবে। অবশ্য-এঁ সঙ্কে তাঁরা চাকুরী 
হীন জীবনেৰ অসুবিধার বিষয়ও বলেছিল ।] 

অ।মি মনে করি যে এ সকল তরুণদের শৈশবে অঙাব ও ইচ্ছাগুলি 
মো । চখনাপিতা। ও সঙ্গাজেন প্রতি গোড। হতে ওদেব মধ্) বিরূপত" 
গাড উঠেছে । ওরা না পেয়েছ স্নেহ ন পোয়ুছে মর্যাদা! ওর) শুধু 
অবহল1 ও ঘ্বণা পেয়েছে । বন্ধ কিছু বিষাড় ওরা বঞ্চিত ছিল। ও?দর 
মধ্য অক্ষম পিতাহাতার সম্ভানও আছে' এজন্া তারা দ্ধুলে ভন্ি হতে 
পাবে নি। ঠাতিষ্লা অর্ভনের জনা ওদের কেউ ব্বিল্প পথ দেখায় "ন। এই 
সুযোগে ওরা নূতন ক্ষেত্র কৃতী হাত চেয়েছিল ' মন্দকা্য ও চগু বাধা নিশ্চয় 
তাদের নিরন্ত ককতে।। সুযোগ গেচলও তারা নিজেদের শুধরে নিত। 
শুধ রোবার জন্যে ওদের মন উন্মুখ হয়ে রছ়েছে। এ জন্য শুধু নেতাদের 
দোষ দেওয়া অনুচিত। এ লডাঞুু বালকদের জনা সেনাবাহিন” উম্মু 
নয়। ও7দক বডতি পাজি নিজ্ররমান্র অনা কোনও পথও নেই। 
রা/স্ট্রর গ্রযোজনে অন্যান্য ব্পিজ্জনক কাধে ওদের নিযুক্ত বরুন । কলিকাতার 
এক অঞ্চদে ওদের সেনাবাতিনীর একটি দলের সঙ্গে এক ঘন্টার উপর 
আমি লড়তে দেখেছি । ওদের বিপথগামী বলা? ব্যক্জিদেরই মাত্র ওদের 
অপকর্ষের জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত । 

আমি এও মনে করি যে ওদের €তিরোধশত্তি সম্পকিত স্কায় পুরো 
বখরণে দুবল ছিল । এ জন্য তারা অল্পকালের মধ্যে অপরাধী হতে পেরেছে । 
অভিভাবকদের ওদের উপর নিয়ন্ত্রণহীন হওয়াও এ জন্য দাঁয়ী। এ অবস্থাতে 
অভিভবকদের দায়িত্ব এাস্ট্রবে তুলে নিতে হবে। নচেং হর্ভমীন সভ্যতার 
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ধ্বংস অবশ্বস্ভাবী হবে। কোনও স্থলে বস্তীগুলি ছিল ওদের নিরাপদ তুর্গ। 
বন্তি উন্নয়নের বদলে বস্তি উচ্ছেদই এর একমাত্র প্রতীকার। এ স্থানের 
অধিবাসীদের জন্য পৃথক জলকল ও বাথরুম সহ ক্ষদ্র ফ্লাাটের কোঠা- 
বাড়িতে ওদের তুলে আন৷ উচিত। মাত্র এ ভাবেই সৃসংবদ্ধ সমান 
সমাজ গড়া দেওয়। সম্ভব । বস্তীতে এক কল ও বাথরুম ব্যবহার বালক ' 
বালিকাদের চরিত্র হীন করে। পারিবারিক প্রাইভেসী'ই উন্নত সভ্যতার 
সৃষ্টি করেছে। উহার অভাবে চরিত্রহীন ও অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা 
বেশী। ধনী দরিদ্র নিধিশেষে গ্রাম্য গৃহ সমূহে প্রাইভেসীর আধিক্য । এ 
জন্য ওখানে অপরাধী ও পাপীদের সংখ্যাও কম । 

[বাথ রুমে যে স্বাধীনত] থাকে শয়ন ঘরেও তা থাকে না। সাথ 
রুমের উন্নতির সঙ্গে উন্নত-জীবনের নিবিড় সম্পর্ক কমন্‌ বাথ রুম উন্নত 
জীবনের পরিপন্থী । ] 

অর্থনৈতিক কারণও যে উপরোক্ত অবস্থার জন্য দায়ী তাও অনস্বীকার্য । 
উপরোক্ত কালে অন্যান্থ বন্ছু ঘটনা তা প্রমাণ করে। স্থানীয় বেকাররা 
শিল্প সংস্থাগুলিতে স্থান না পেয়ে কৃষিতে মন দিয়েছে । অন্য বেকারর। 
ফসল ফলা মাত্র উহা॥নুট করে নিয়েছে । তাদের পুরো বংসরের অর্থ ও 
শ্রম একরাজ্রেই বরবাদ । অন্যদিকে- শ্রমিক অশান্তি ক্ষুদ্র শিল্প ধ্বংস করে 
বৃহৎ শিল্পগুলিকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রতিযোগীতা হতে রক্ষা কবেছে। 
পুরুষানৃক্রমে সঞ্চিত ধন ভাণ্ডার এ সময় ধনীদের শিল্পগুলিকে রক্ষা 
করেছিল। সাময়িক 'আপদ বিদৃরিত হলে তারা প্রতিযোগীতা-হীন 
একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে । হৃত সর্বস্ব চাষধা ও দোকানাদের বেউ 
কেউ অন্যের সম্পত্তি লুট করে নিজেদের এ ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছে । অবৈধ 
ভাবে বোমা ও পাইপগান তৈরী ছিল তখন একমাত্র কুটির শিল্পা। কিন্তু 
ব্যবসায়ী ওতে সাহায্য করে অর্থোপার্জনও করেছিলেন । কাউকে কাউকে 
বাস্ত ত্যাগের জন্য স্থানীয় মন্তানরা নোটিশও দিয়েছে । ওরা পলায়ন 
বিশারদ হওয়াতে ওদের পুলিশ ধরতে না পেরে আত্মরক্ষার্থীদেরই ভুল 
করে গ্রেপ্তার করেছে। পুর্বে যে সব মন্তানর' গৃহস্থ বাটির নিকটে আসতেও 
সাহস করতো! না, তাদেরই তখন পল্লীর মানী গুণী ব্যক্তিরা ভয় ও 
মানত করেছে । কেউ বা ওদের অর্থছার] বশীভূত করে বনু বে-আইনী কাজ 
করিয়ে নিয়েছে । ওদের দলভুক্ত করবার জন্য বহু সময় প্রতিযোগিতারও 
স্টি হত। কেউ কেউ ওদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে এও ভেবেছেন যে-- 
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গামাদের পৃত্রদেরও দ্বই একজন [সবগুলি নয়) ওদের মত গুণ্ডা হলে 
কষ্টার্জিত ধন সম্পত্তি ও মান প্রাথ রুক্ষ! পেতো। গুদের কেউ কেউ 
বিতাড়িত গুণ্ডা আত্মীয়দের পুনরায় স্ব-বারটিতে এনেছেন । 

[ প্রাকৃ-স্বাধীনতা কালীন কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাতে হটের 
ঘায়ে পড়ে যাওয়া বৃদ্ধকে শিশু ও কিশোরদের আমি ঠেঙিয়ে মারতে 
দেখেছি । বয়স্কদের উৎসাহে ওরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের গৃহদাহ ও দ্রব্য লুট 
করেছে। ওদের এ সময় মনুষ্য শিশুর বদলে হিংস্র-পশু বা সর্প-শিশু মনে 
হয়েছে । অন্যত্র ওরাই বয়স্কদের উপদেশে ও নির্দেশে সম্প্রদায় নিরিশেষে 
সকগকে উদ্ধার ও সেবা! করেছে । এই জন্য আমি নিবন্ধের প্রথমাংশে 
বলেছিলাম যে--“বালকরা পরম্পরকে কম ক্ষেত্রেই মন্দ করেছে। ওদের 
মধ্যে বড়দের অনুপ্রবেশই সকল অনর্থের মুল। ] 

উপরোক্ত অবস্থায় উপনীত যে কোনও দেশে অপরাধীদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি অবশ্বস্তাবী। কিশোর অপরাধী সৃষ্টির উহ! একটি আদর্শ পরিবেশ। 
পরিস্থিতির অবসানে সকল ব্যক্তি তাদের পূর্ব ব্যক্তিত্ব ফিরে আসে নি। 
মুদ্ধ বিগ্রহ মহামাঁবী দুভিক্ষ রাষ্ট্রবিপ্রব উদ্বান্ত শ্রোত প্রভৃতি অশান্ত পরিবেশে 
ওদের সংখ্যা স্বভাবতঃ বাড়ে। পুনরায় সছ্যতা ও শান্তি ফিরাতে রাস্ট্রকে 
বনু বংসর চেষ্টা করতে হ্য়। এ সময়ের ঘটনাগুলিকে মাংস্য-ন্যায়ের 
গ্ুনরাবিভ্ভাব বল? যেতে পারে। 

কিন্ত আশ্চর্য এই যে এ সময় ওক্দর মধা থেকে ওদেরই বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ দল সৃষ্টি করা সম্ভব হত। ওতে বোঝা যায় যে ল্যায় অন্যায় ও 
পাপ পুণ্য সম্বন্ধে ওদের মনে দ্ন্্র ছিল। বরং এঁ বিষয়ে পাল্লাটা ন্যায় 
ও উচিত-এর পক্ষেই ভারি ছিল। জানা হলে অত স্বল সময়ে পুনরায় 
শাম্ত নাগরিক তারা হতে পারত না। এ সময়ে ওদের কেউ কেউ আমাকে 
বঘলেছিল--আমাঁদের কয়জনকে নিয়ে ওদের প্রতিরোধ করুন । কিন্ত পাছে 
ওদের বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত করতে হয় এই ভয়ে অনেকেই 
এঁ সময় ওদের প্রস্তাব অগ্রাহথ করেন। পরবর্তীকালে ওদের পুনর্বাসনেরও 
ব্যবস্থা হয় নি। ফলে--ওরা পূর্বের মতই স্ব-স্ব দলে ফিরতে বাধ্য হয়। 
আমি বন্ধ ভদ্র কিশোর ও ছাত্রদের নিকট এ বিষয়ে মতামত চেয়ে ছিলাম । 
তাদের অনেকেই এ সকল ঘটনার জন্য ভীত ও লঙ্জিত হয়ে সমস্বরে বলে 
ওঠে-_বড় অন্যায়। বড় অন্যায়। ওতে বোকা যায় যে এ অনাচার সমাজের 
বৃহাদংশকে স্পর্শ করে নি। 
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অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদের বিকৃত ব্যাখ্যাও কিশোর-অপরাধা 
সৃ্টিব সহায়ক । বহু মতবাদ এখনও পবীক্ষার স্তরে আছে। এগুলির চর্চা 
বয়স্কদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা ভাল । কিশোর ও শিশুদের অপরিণত মস্তিষ্কে 
বিতফিত বিষয় দ্বন্দের সূষ্টি করে। জনতাকে জাগাবাব নামে জনতার 
অপমস্পৃহাকে জাগানো অনুচিত। সবকিছু আইন তৈরী করে কর' উচিত । 
গ্রদমি হ ক্রোধ ও প্রতি-হিংসা প্রভৃতি ভবিষ্যতে অপরাধী সৃষ্টি করে। 

[ উপরোক্ত বন্ছু কিশোরকে মধ্যে মধে) সুবিচার কবতেও দেখা! গিয়েছে । 
তাদের প্রচেষ্টাতে মামলা করে বস্থ অন্ায় বন্ধ হয়েছে । ও জন্য কাউকে 
মামলা দায়ের করতে হয়নি । অর্থ ও শ্রম বাচাতে ওদের নেসেসার ইভল্‌ 
মনে করা হতো।। ওবা বহিরাগত গুগুাদের উৎপাতও বন্ধ করেছে । 

এবার আমাদের কিশোর অপরাধী সৃষ্টিব কারণ সম্পর্কে পুর্বে 
আলোচনাতে ফিরে অ।সা যাক। শৈশবে ওদের চাহিদা ও অভ।ব না 
মিটানোর জন্যে কিশোর-অণরাধীর সৃষ্টি । উহ] প্রমাণ করার জন্মে আমি 
বনু তথ্যের উল্লেখ করেছি । কিন্তু-_অর্থের অভাবে কিশোর ও শিশুদের 
সকল চাহিদা মিটানো সম্ভব নয়। কিন্তু কিগ্র-গার্টেন, নার্সারী দ্ষুল, শিশু 
ক্লাব ও যৌথ ক্রীডা-ক্ষেত্রের মাধ্যমে .যাঁথ ভাবে উহা মিটানো সম্ভব । 
ট্রইসিকেলে চড়তে না পাওয়াচে দখ্দ্র শিশুর মন ক্ষুব্ধ হয। একটি ছবিব 
বই ও খেনন।র অভাবও তাঁরা অনুভব করে। অপরকে সে যা পেতে দেখে 
সে তা পেতে চাইবে, পিতামাতার আথিক অবস্থা শিশুবা বুঝতে চায় নি' 
তাই রাষ্্রীয় পর্যায়ে অবৈতনিক ] শিশু ক্লাব প্রতিটি পল্লাতে স্থাপিত হওয়া 
প্রয়োঞ্জন। দেশের এখনও অবশিষ্ট ধনীগীও ওই বিষয়ে রাম্ট্রকে সাহায্য 
করতে পারেন । 

উপরোক্ত পন্থাতে সং নাগরিক সৃষ্টি কষ্টসাধ্য হলেও ] সম্ভব । কিন্তু 
ওদের মঙ্গলের জনা বর্তমান জগতের রাতিনীতিও বিবেচন1 করা উচিত । বয়ঃ 
প্রাপ্তির পর ওদের বনু প্রবঞ্চক ও উংপীড়কদের সম্মুখীন হতে হবে। ওইজন্য 
ওদের কিছুট। বাস্তব জ্ঞান ও আত্মপক্ষার শিক্ষাও দিতে হবে। সেই 
সঙ্গে এও দেখতে হবে যে, তাতে যেন এরা নিজেরাই চোর গুণ 
নাহয়। নিম্মোজ্ত আখ্যানভাগ হতে বক্তব্য বিষয় বোঝা যাঁবে। 

“কিশোরদের মিথ্য। উক্তি ন। করতে বলা হয়েছে৷ কিস্ত-_মিথ]। সাক্ষীকে 
মিথ্য। দ্বারাই প্রতিহত .করা সম্ভব। নচেৎ রাজছ্বারে অন্যায্য দণ্ড লাভ 
অনিবার্য । ওই বিপদে সত্যবাদীর। কোনও সাহায্যেই আসে নি। বিচার 
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ব্যবস্থার বদল না হওয়৷ পর্যন্ত গত্যন্তরও নেই। অধৃনা লোকে দল বেঁধে 
হত্যা কবে। দল বেঁধে ওদের মিথ্যা বলতে বাধা কোথায়? অথচ সাক্ষীর 
উপর সুবিচার নির্ভর করে। এজন্য বিচার কার্য যুগোপযোগী হওয়। দরকার । 
স্থানীয় ব্যক্তিরা [ পঞ্চায়েং ] মাত্র সত্য মিথ্যা নির্ণয়ে সমর্থ । বরং পুসিশ 
কর্মীরা এ বিষয়ে কিছুটা সুবিচার করতে সক্ষম । সেজন্যে গোপন তদস্তেরও 
গ্রজ্জোজন হয়। সকলের প্রয়োজনীয় তদ্বির এদারকী এবং অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা 
নেই। শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিরাও বন্ধুত্বের খাতিরে মিথ্যা সাক্ষ্য 
দিয়েছে। উপরন্ত অর্থ ব্যয়ে অধুন। সাক্ষী ত্র করাও সম্ভব । এ জন্ম 
অর্থ বলের মত লোকবলেরও প্রয়োজন হয়। বন্থু ভদ্র নাগীও নির্লজ্জের 
শত মিথ্যা বলে থাকে ।” 

উপরোক্ত ক্ষেত্রে পাঁরস্পরি সাহায্যার্থে বন্ধুগোষ্ঠীর প্রয়োজন আছে। 
নচেং 'ব্রটাক-মেইল' হতে রক্ষা পাওয়। কঠিন। সত্যবাদী সত্য বলে বিপদ 
বাড়ায় মাত্র। অন্বেরা মিথ্যা বলে মান সম্মান ও অর্থ রক্ষা! করে। জটিল 
সমাজ ব্যবস্থা ও প্রশ(সন এ জন্য দায়ী । সং [কশোরর। প্রায়ই ভাবপ্রবণ 
হয়ে থাকে । অন্যায় সহ্য করতে না পেরে এর অহেতুক বিপদে পডে। 
একজনের কটু উক্তি সই) করতে না পেরে চাকুরি ছে।ড বাইরে এসে তাদের 
বনু লোকেব কটু উত্ভি শুনতে হয়। তখন তাদের মনে হয় বরং ওই এক- 
জনের কটু উক্তি শোন] ভাল ছিল। জীবন সার্থকতা অর্জন কবতে হলে 
তাকে বারে বাবে অন্যায্পের সঙ্গে আপোষ করতে হবেই । নচেং তার জীবনে 
ব্যর্থতা ও অপাফল্য অনিবার্ধ। মুক্তি হচ্ছে এক প্রকার উক্ি। যাকে 
আমবা আইনজীবী বলি। সেনিজে কিছু বোঝে না। সে অপরকে বোঝায় 
মাত্র । এ ক্ষেত্রে প্রতি যুক্তি অবতারণার রাতিনীতি তাকে শিখাতে হবে। 
ওদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে হবে, “নিজেরা ঠকো। না । অপরকে ঠকিও 
ন1!। নিজের স্বার্থ নিশ্চয়ই দেখবে । কিন্তু, তাতে যেন অন্যের স্বার্থের 
হানী না হয়। কামড়িও ন]। কিন্তু ফৌস করো । সাহস ধেধ ও চাতৃর্য 
রেখে!। স্বল্প বায়ে ও শ্রমে অধিক ফল চাই। সুযেগের সদ্বাবহার করো । 
আজকের কাজ কাসকে করা অনুচিত। এ শিক্ষা আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার 
করো। ওর দ্বারা অন্যের ক্ষতি করো না।”” এভাবে ওদের মনে পাপ- 
প্ুণ্যের নব-মূল্যায়ন প্রয়োজন । 

পরবর্তীকাপে কিশোরদের দক্ষ প্রশাসক, রাজনীতিবিদ ও সার্থক গৃহস্থ 
হতে হবে। সকলের পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়া সম্ভবও নয়। উহা বাঞ্চনীয়ও 
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দয়। এজন্য কৈশোরোত্তর [ 4১০: ০৪6] শিক্ষ।র গ্রয়োজন আছে। কিন্তু 
এ শিক্ষা তাকে একটি বয়ঃসীমার পরে দেওয়া! ভাল। ওদের অপরাধ- 
প্রতিরোধ শক্তির সামু সৃগঠিত হওয়ার পূর্বে কদাচ নয়। সব কিছুর মধ্যে 
পাপপুণ্য ও ন্যায়-অন্যায় দেখা একপ্রকার শুচি-বাই । 

মানুষ স্বভাবতঃ অলস জীব, বাধ্য না হলে কেউ কাজ করে না। উহ! 
মানুষের আদি স্বভাব। প্রকৃতি ওদের সক্তিয় হতে বাধ্য করাতৈ উন্নত 
সভ্যতার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি ওদের উপর যেখানে উংপীড়ন করেছে 
সেখানে মনুষ্য গোষ্ঠী ধ্বংস হয়েছে। কিন্ত প্রকৃতি যেখানে ওদের 
উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সেখানে ওরা অভ্যাস বদলে পরিবতিত 
হয়েছে । অভ্যাস অর্থে আমরা প্রয়োজন মিটানোর প্রচেষ্টা বুঝি । সৃশৃঙ্খল 
ও বিশ্ঙ্বল উভয় উপায়েই উহা মিটানেো। যায় । জীবেরা উভয় প্রকারেই 
ভাদের অভাব মিটায়। 

কিশোর ও শিশুরা আদি পিতৃপুরুষের স্বভাবের কিছুটা উত্তরাধিকারী । 
বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত তার! পুৰ অভ্যাস ত্যাগ করে। ঠিক বেঙাচির লেজ 
খসিয়েবেঙ হওয়ার মত। উহার অন্যথা হলে উহ? তাদের ত্যাগ করাতে 
হবে। তজ্জন্য প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু উৎপীডন কদাচ 
নয় ।॥ প্রকৃতি রাণীর উপরো!জ পরীক্ষা-নিরীক্ষা উহ" প্রমাণ করে। 

কিন্ত-_-শিশুর পক্ষে যা ক্ষতিকর তা কিশোরদের পক্ষে ক্ষতিকর নয় । 
কিশোরদের মন গড়ার প্রাথমিক পর্যায় প্রায় শেষ। কিশোরদের মধবতী- 
রূপে স্বাধান ও স্বাবলম্বী করতে হবে । কারণ বয়ন্ক হওয়া মীত্র তাদের সম্পূর্ণ 
স্বাধীন কার্ষে ব্রতী হতে হবে। কিশোরদের স্বাধীনতাবোধ সৃজ্ন-ধমমী হলে 
উহাতে উৎসাহ দেওয়াই উচিত। 

[ শিষ্ট কিশোরদের উপর শাসন কার্য অত)স্ত ক্ষতিকর । দুষ্ট কিশোরগণ 
কিছুটা! আদি-মান্ুষ মনোভাবাপন্ন। ওদের উপর উংপীড়ন ও শাসন 
সাময়িকভাবে কার্ধকরী হয়। কিন্তু ওদের উপর প্রভাব বিস্তার ব্যতিরেকে 
স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। শাসনের ভয় দূরীভূত হওয়] মাত্র পুর্বাবস্থা ফিরে 
আসে। তজ্জন্য সদ। জাগ্রত পুলিশী ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। কিন্তু উহার দ্বারা 
মূল সমফ্যার সমাধান হয় না। ] 

শিশু অপরাধী ও কিশোর অপরাধীদের সম্পর্কে গবেষণার জন্যে মনুষ্ধয- 
শিশুর সহিত অন্য জীব্‌-শিশুর তুলনামূলক আলোচন। করা উচিত। 

মনৃষ্য-শিশু বা ব্যাত্র শিশু সকল শিশুই সমান । মনুষ্য শিশুর সহিত ব্যাস্ত 
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শাবকও সহজে ভাব করে। পরস্পরের সঙ্গে খোল। মনে ওরা জ্রীডভা রত 
হয় [সর্প-শিশু বাদে ]। মনুষ্য শিশুর মত ভালুক শিশুও নির্ভয়ে মানুষের 
ক্রোড়ে উঠেছে। বয়ঃপ্রাপ্তির পথ তার প্রুত নিজ পথ ও মুততি ধরে। 
কেউ নিরোধ হয়। কেউ হিংস্র হয়। মনুষ্-শিশু অপেক্ষা ওরা দ্রুত 
স্বাধীন হায়ান্ছ। পিতামাতার স্লেহ মনুষ্য শিশু অপেক্ষা ওরা কম পায়। 
কিছু পরে উহা তাবা একটুও পায না। মাতৃ স্ব অটুট থাকা কালে ওর! 
হিংস্র হয় না। অন্য দিকে-_মন্বয্য-শিশু বু কাল পর্ষস্ত পিতামাতার স্পেহ 
হারায় না। মাতাপিতার উপর নির্ভবতাঁও ওদের দীর্ঘস্থায়ী থাকে । দীর্ঘ- 
কালীন নির্ভর 51 ও মাতুত্বেহ উন্নত জীবের জন্মের কাবণ। [ ঘানুষ ও বানর 
জীব দ্রঃ] মনুষ্য সমাজে এ দর্ঘস্থায়া মাতৃতস্বেহ ও নির্ভবতা বুদ্ধিজীবী 
সৃষ্টি কবে । দ্বভিন্ন শ্রেণীর কিশোরাদব মধ্যে মেধা ও বুদ্ধির তারতম্য এ 
একই কাবণে ঘটে । কিন্তু, শিশুদের মেধা ওই ভাবে সৃষ্টি হলেও উহার স্ফুরণ 
সুযোগ ও সুবিধাৰ উপব নির্ভব করে। এ9 দেখতে হবে যে কারে ভুলে 
তৈবী সায় না ভাঙে। | মানুষের স্বেহে কুকুবাদি জীবও হিউম্যান ইনিংস 
পায়। ] অন্যক্িংক অনাদবেব মত অনত্বি আদরও ক্ষতিকর হয়। 

মন দেহ হতে প্রায়ই এগিয়ে থাকে । শিশুদের ক্ষেত্রেও উহ। ব্যতিক্রম 
নয়। মনের তান ভাষায় প্রকাশ কবনে তাবা অক্ষম। কিন্তু তারা উহ! 
অনুভব কবে। তজ্জন্য দৈহিক শক্তি অর্জানব পূর্বে স্বাধীনতাব ইচ্ছা ওদের 
ক্ষতি +রে। বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুপ্দব স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রকাশের মাধ্য গ্রভেদ 
আছে। 

বু ব'র বশেছি যে প্রাথমক অপরাধী [প্রথম অনস্থার ]-দেব স্থভাব- 
চখিত্র নিবপরাধ মান্ুষেব মত। কিন্ত--প্রাথমিক অপরাধী হতে প্রকৃত 
অপরাধা , শষ পর্যায়ের ] অপবাধী হলে তাদের ব্যক্তিতের পরিবর্তন তয়। 
তার ফলে তাবা আদি মানুষ ও জীব জন্তব প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। 

অ(মি কিছুকাল ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুব অধীনে এ্যাবনরম্যাল সাইকে1লজি 
গবেষণ। কবেছিলাম। পুলিশে ঢোকার পর তার পবামর্শ মত আমি প্রায় 
৪০টি বালক অপবাধীকে সায়েন্স কলেজে ডঃ বসুর নিকট আনি । এদের 
উপর যাত্রিক ও অন্যান্য পরিক্ষা-নিরীক্ষা কবা হয়। এদের মধ্যে ১৪ জন 
বালক বিশ বছব যাবং তাদের অপরাধ জীবন অব্যাহত রাখে । ফিঙ্গার প্রিন্ট 
ব্যুরোব বন্ধুরা ওরা কেউ ধরা পডলে আমাকে সংবাদ দিত। আমি প্রতি- 
বার পুনরায় ধৃত ওই বালকদের সায়েন্স কলেজে এনে ওইন্মপ পরীক্ষা করি। 


৬৫ 
কিশোর-_-৫ 


ডঃ বন্থ ও পরে ডঃ এস মিত্র ওই বিষয় আমাকে সাহায্য করেন । পীচ ও দশ 
বংসর অন্তর ওদের সম্পর্কে ওইরূপ পরীক্ষা করা হয়। প্রথম দশ বছর 
তাদের মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখা যায় নি। কিন্তু-_চোদ্দ বংসর থেকে 
তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের, পরিবর্তন সুরু হয়। ততো দিনে প্রায় সকলেই 
বয়স্ক-অপরাধীতে পরিণত হয়েছে । অতি অল্প কয়েকজন স্থভাব-অপরাধী 
মন্য বালকের মধ্যে আমি ওইন্দপ পরিবর্তন দেখেছি । তাই আমার মত 
এই যে প্রায় প্রতিটি কিশোর-অপবাধীই প্রাথমিক পর্যায়েই থাকে। 
অভ্যাস-অপরাধীদের সম্বন্ধে উহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। মধ্যম এবং 
স্বভাব অপরাধীদের মধ্যে ওই পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত দ্রুত আসে । দৈবাং 
বা আকস্মিক অপরাধীদের অপরাধী বলা হয় না। স্বভাব মধ্যম এব* 
অভ্য।স অপরাধীর প্রতিজনকেই প্রাথমিক ও প্রকৃত [শেষ ] এই উভয় 
পর্যায়ের মধা দিয়ে এগুতে হয়। অভ্যাস অপরাধীদেৰ প্রাথমিক হতে শেষ 
পর্যায়ে উপনীত হতে যত সময় লাগে তার চাইতে কম সময়ে মধ্যম ও 
স্বভাব অপরাধীর] তাদের প্রাথমিক পর্যায় হতে শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়। 
অভাস-অপরাধীদের অপস্পুহা কম মাত্রায় থাকলেও উত1 অভ্যাস ছুণব। 
বাড়ানে। যায় । দেশলাই কাঠির আগুনকেই [ ইন্ধন দ্বারা! ] মশালের আগুন 
করা সম্ভব । অন্য দিকে-_ ক্রমান্বয়ে অ-ব্যবহার দ্বার) উহাকে [ 015099 ] বহুল 
পরিমাণে কমানোও সম্ভব । 

কলিকাতায় জনৈক মধাবিত্ত বালক চুরির মামলায় জড়িয়ে পডে। তার 
নিকট থেকে চুরির মাঁলও পাওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ তার উপর আমি 
সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি। ফরিয়াদীর সহিত মামলা! আমি মিটিয়ে দিই। 
আমার অনুরোধে উত্তর কলিকাতার পুলিশ সাহেব তার মুক্তি মন্ত্র করেন । 
পরবর্তীকালে ওই বালক সিভিল সাভিস পরীক্ষাতে প্লেস পান ও হাকিম হন। 

গ্রামে কত বালক এর-ওর ফল-পাকোড চুরি করেছে । গ্রামবাসীরা 
নিজের] শাসন না করে তার পিতামাতার কাছে তাদের এনেছেন । এতে 
তাদের আত্মসম্মানের কোনও হনি ঘটে নি । আজ তাঁদের অনেকে সমাজের 
নামী গুণী ব্যক্তি । উদার গ্রামীণ সমাজ তাদের ওই সুযোগ নাদিলে তার। 
দশগী চোর হত। কোনও বালককে পুলিশে দেবার পূর্বে প্রতিবেশীদের 
বারে বারে ভাবা উচিত। ওদের পিতামাতাঁকে ডেকে ওইগুলি আপোষে 
মেটানে। প্রয়োজন । গভর্নমেপ্টের প্রতি পল্লীতে ওই জন্যে 'কনসিলিয়েরী 
কমিটি তৈরী করা উচিত। 


৬৬ 


বয়স্ক অপরাধীদের মত কিশোর-অপরাধীরাও শব মাত্রকেই [ ৮81591196 ] 
খেউড়ে পরিণত করে । অপরাধ-সম্পরকিত বু ভাঁষা ও পরিভাষা নিজেদের 
মধ্যে কথোপকথনের জন্য ওরা সৃষ্টি করে। যথা,__চিতু চিমি চিকি চিও। 
অর্থাং তুমি কি চাঁও। তুরফফা কিবফাফ! করফরচ। অর্থাৎ তুমি কি 
করছে] । এপ্রা শিশ্‌ ও হুইসিলের সাহায্যেও পরস্পরকে ডাকাডাকি করে। 
এ ছাডা গুক, মাল, ঘে' ডা, খাঁউ ইত্যাদি অর্থবোধাত্মক শব্দও এরা ব্যবহার 
করে। পেশাদাব অপরাধীদেব মত সৃসংবদ্ধ অপরাধ সাহিত্য এদের নেই। 
সাঙ্কেতিক চিত্র সাইফার খেউড এর! কমই ব)বহার করে। অপরাধ-সাহিত্য 
ও অপবাধ দর্শন সন্বন্থে শপরাধ-বিজ্ঞান এম খণ্ডে আমি বিস্তারিত ভাবে 
বলেঠি। এখানে আমার বক্তথ্য এই যে ইসারায় ও দ্রোধ্য ভাষাতে 
কিশোবদেব আলোচন] রত তদখলে বুঝতে হবে যে তারা অপরাধী হতে 
পারে। এক্ষেত্রে সংশোধনযোগ্য বালকদের কু-সংসর্গ হতে রক্ষার জন্যে 
দূরবর্তী স্থানে পাঠান । নচেত__পুযোগমাএ তাব বন্ধুরা তাকে পুনরায় 
বিপথে আনবে 

এবার একটি দর্দাপ্ত বাঙ্গালী বালক অপবাধা সম্বন্ধে বলবো । বালকটর 
পিতামহ ছিলেন সদবংশন্দাত ধামিক পণ্ডিত। তার প্ুত্রদের মধ্যে কয়েক 
জন নামী ও গুণা বাক্তি €ছলেন। এই বালক্টির পিতা ছিলেন তার কনিষ্ঠ 
পুত্র । বাঁডি হতে বিতাডিত হয়ে উন পুলিশ ঢোকেন। পরে তিনি দারোগা 
পদে উন্নীত হন । কিন্তু, শীঘ্রই তনি উৎপণডক উংকোচ গ্রাহক ও মদ্যপ হলেন। 
বালকটি আশৈশব মাতাপিঙাখ কলহ দেখেছে পিতার অসচ্চরিত্রতা সে 
জেনেছে ও বুঝেছে । প্রাচ্য স্বভাবতঃ তাদেব যথেই ছিল । কিন্তু, তার 
মাতা বিমাতা হওয়।য় সে অনাদরের মধ্যেই মানুষ হয়। থানার কোস্মা্টারে 
সে বসবাস করতো । সিপাহখদেখ গার্ড দমে তার যাতায়াত বেশী । সেখানে 
সে খৈনি ও সাদ্ধ খেতে শেখে । কিছু [বে-সাদিবালা] তাকে ইচ্ছা মত সেখানে 
আদর করত । প্রায়ই সে গার্ড বম হতে [কু কিছু চুরি করেছে। পুঝোক্তরা 
তাকে বক্ষ। করতো । থানাতে সে গাপগালাজ শেখে । সং-অফিসারের 
পৃত্রদের থানাতে ঢোকা বারণ। [কল্ত, এ ভদ্রলোক সহকমীদের এ 
দ্ুষ্টাসুতে নিস্পৃহ। এ থানাতেই ভদ্রপোক ঘুষের দায় এড়াতে আত্মহত্য। 
করলেন । ঙ৩খন--উৎকোচেব বাডতি টাকার অভাব। যথেচ্ছ ব্যয়ের 
সুবিধাও নেই । তার বিমাতার অনেঞ্চ টাকার দরকার। উনি বালকটিকে 
রেলের তার কাটার দলে ঢোকালেন। এ বালক তার বিমাতাকে বনু টাক। 


৬৭ 


এনে দিত। সহানুভূতির জন্য তার মৃত-পিতার সহকর্মীরা তাকে ছেড়ে 
দিত। অবশ্য--ওদের কেউ কেউ তার অনায্য অর্থের ভাগও নিয়েছে । ভাগ 
না দেওয়ায় তার দই একবার জেলও হয়েছে । সেখান থেকে সে পাকাপোক্ 
চোর হয়ে ঘরে ফিরেছে । তখন সে আর তার এ বিমাতার আয়ত্তাধীনে 
নেই । 

শীঘ্রই ওই ফর্সা ও সুশ্রী বালক আকারে-প্রকারে এমন বদলে গেল যে 


ওই অধঃপতিত ব্রাহ্মণ পুত্রকে চেনবারও উপায় নেই। দেখলে তাকে ওই 
সময় মলিন নীচ স্বভাবদর্ত মনে হত । ক্রমশঃ তার দলটি বিরাটাকার হয়ে 
ওঠে । মুদ্ধকালে রেলের তার কাটার ধুমে মুদ্ধোদ্যম বন্ধ হবার উপক্রম । 
ওদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজ কোহিমার পথে আগুয়ান। আগ্নি ও পুলিশ 
ওর উপর বহুবার গুলি বর্ষণ করে। ইতিমধ্যে সেও অর্থের বিনিময়ে 
আগ্নেয়ান্ত্র যোগাড় করেছে । হঠাৎ তার মাথায় দ্ুকল যে মাঁকিন ও ব্রিটিশ 
সৈন্যের যাতায়াত বন্ধ করলে স্বদেশের স্বাধীনতা আসবে । সৃশ্মবৃত্তি জাত 
সং প্রেরণ! মনে আসা মাত্র অপকর্মের বিষয়ে তার দ্বিধা এলো । বোধ 
হয় তার পিতামহের রক্তের প্রভাব ওই সময় তার মধ্যে আসে। তার 
নিম্ন শ্রেণীর আকৃতি ধীরে ধীরে বদলাতে থাঁকে। পরে-__পৃর্ববঙ্গের সে এক- 
জন সমাজসেবী দানবীর হয়েছিল । 

একটি কিশোর দৈবাং একটি অপরাধ করে। সহানুভূতিশীল হলেও 
আমি তার উপকারে আসি নি। সৃসভ্য মানুষের সকল গুণাগুণই তার মধ্ো 
দেখি । জনহিতৈষণ] * সম্বন্ধে বনু কথা সে আমাকে বলে। এর চার 
বংসর পরে প্রনরায় তার সঙ্গে দেখা হয়। ইতিমধ্যে সে আরও চারবার 
জেল খেটেছে। আমাকে দেখে সে কাদে ও প্রকাশ্যে আমার পা জডিয়ে 
ধরে। কয় বছরেই সে লজ্জা সরম ও আত্মসম্মীনবোধ হারিয়েছে । কোনও 
আলোচনাতে সে আর আগ্রহী নয়। পাঁচ বছর পরে তার সঙ্গে আবার 
আমার দেখা হলেণ। ইতিমধো আরও ছয়বার সে জেল খেটেছে। এইবার 
সে আমাকে চিনতেও পারল না। সে আমাকে অশ্লীল গালিগালাজ করে ও 
গারদের লৌহ স্তস্তে মাথা খোডে। যথাক্রমে সে অলস, ভাবগুবণ দাস্তিক ও 
নিষ্ঠুর হয়। কয় বছরের মধ্যে তার ব্ক্তিতের আমূল পরিবর্তন ঘটে। 

জনৈক বালককে আমি ইনফরমারের কার্ষে নিযুক্ত করি। প্রথমে সে 
আমাকে কয়েকটি মামল1 ধরিয়ে দেয়। একদিন সে বললে-_-'স্যার । আমার 
এক বন্ধুর বাড়িতে একট! বে-আইনী পিস্তল আছে। আমি তাতে 
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উৎসাহিত হয়ে উঠি। কিন্তু সে মত পরিবর্তন করে বললে 'না ফ্যার। থাক। 
সে ছোট বেলাকার বন্ধু। কালও তার মা আমাকে যত্ু করে খাওয়াল ॥ 
কয়দিন পর সে এক লক্ষ টাক মূলোর অপহৃত দ্রব্য ধরালো। এ সময় 
উত্তেজনায় সে থর থর করে কীপছিল। ঠঠাৎ সে বলে উঠল, 'স্যার। 
আমার মাথাতে খুন চেপেছে আজ ভাইকেও আমি ধরাতে পারি । 
বাপকেও । কুছ পরোয়া নেই। চলুন। আমার সেই বন্ধুকিই আজ আমি 
ধরাব। বুঝলাম যে তার সুপ্ত শোণিণ স্পৃহ] জাগ্রত হয়েছে । 

উত্তেজনা -প্রিয় বাঁলকদের প্রতি লক্ষ রাখা উচিত । উত্তেজন। প্রতিরোধ- 
শক্তি আহত করে। মুহুরুহু উত্তেজনা শোণিত স্পৃহা আনে । [ অপস্পৃহা 
দ্রব্য-স্পৃহ। ও শোণিত স্পৃহাতে বিভক্ত । ] অবিচার ও উৎপীড়ন উহাতে 
ইঞ্ধন দেয়। ফ্রাসট্রেশন [ নৈরাশ্য ] হতে ক্রোধ আসে। ক্রোধও উত্তেজনা 
আনে । বন্থ ছাত্র বিক্ষোভের উহা কারণ। শোপি-্্পৃহ। ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
অপকম্ের হেতৃ। ছাত্ররা! সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপকর্ম করে না। সে জন্দে 
তাদের মে দ্রব্যস্পৃহা সাধারণতঃ আস নি। 

বিঃ দ্রঃ--বঞথ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের ব্যবহারের তারতম্য মানুষ ক্ষুব্ধ হয়। 
সর্বদা উত্তম ব্যবহার প্রত্যাশীরা ভজ্জন্ব আঘাত পাঠন। অবসর প্রাপ্ত 
উচ্চপদী ব্যক্তিদেরও মনোবৃতি এরূপ তয়। হীনমন্ততাও উহার কারণ। 
ফলে উপেক্ষণীয় বিষয় উপেক্ষা করা হয় নি। এরূপ ব্যক্তিদের সহিত 
বাবহারে সাবধানতা অবলম্বন বিধেয়। কিশোরদের এ সকল বিষয়ে 
অবহিত করুন। উপরস্ত তাদের আরও শেখান যে সকল সময় সকল 
মানুষের মন মেজাজ সুস্থ থাকে নাঁ। উহার পশ্চাতে বনু পারিবারিক ও 
বাক্তিগত [ সামগ্িক ] অঘটন থাকে । পরবর্তীকীলে এ একই ব্যক্তির নিকট 
অত্যধিক সৎ ব্যবহার তারা পাবে। তার নিজেরও ব্যবহার কিছু ক্ষেত্র 
ভাল থাকে নি। আত্মবিষশ্লেষণে সে বুঝবে যে উহার পশ্চাতে কারণ 
এ একই । মানুষের মেজাজ ও পছন্দাপছন্দ বুঝে কথাবার্তা বলতে হবে। 
মেজাঁজ অনুকূল নয় বুঝে সেদিন চলে আসা ভাল । এঁ ভাবে বন্ধুকে 
শত্রু না করে শক্রকে বন্ধু করতে হলে। 

উপরোক্ত রূপ আতত্মবিশ্লেষণ ও পর-বিশ্লেষণের রীতিনীতি সম্বন্ধে 
কিশোরদের শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু দুবলতা 
থাকে । সেখানে আঘাত দেওয়া অনুচিত । বরং এগুপিকে কাজে লাগান 
যাঁয়। এগুলি [ কার্যসিদ্ধির জন্য ] খুঁজে বার করতে হবে। প্রভাব বিস্তার 
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করতে হলে কয়টি বিষয়ে তাকে বিশ্বাস করাতে হবে। যথা (১) তার 
কিছু উপকার করার মত ক্ষমতা তোমার আছে (২) উপকার তার তুমি 
করবে । তোমার দ্বার! তার অপকার হবেনা। (৩) এ ব্যক্তি কিরূপ ও 
কতটা স্বার্থ প্রয়াসী। তোমার কাছে তার প্রত্যাশা কি? বাক্‌ প্রয়োগ দ্বারা 
এরূপ ব্যক্তির প্রতিরোধ-শক্তি বিলুপ্ত করা যাঁয়। ফলে স্বভাবতঃই তার 
বিচাব-শক্তির সাময়িক বিলোপ ঘটবে । তখন তাকে সহজেই স্বমতে আন" 
সম্ভব হবে । বারে বাবে বললে লোকে বিশ্বাস করে । 


তৃতীষ্ক ভাগ 


কিশোর-অপরাধী হওয়ার কারণ সমুহ এবং উহার পটভূমিকী সম্বন্ধে 
নিবন্ধের পূর্বাংশে বলা হয়েছে । বর্তমান নিবন্ধে ওদের অপকর্মের স্বরূপ ও 
কার্ধপদ্ধতি সম্বপ্ধে বলব । কিশোর অপরাধীর] মুলতঃ দই প্রকারের হয়ে 
থাকে, যথা (১) আত্মমুখী এবং পবমুখী। যার নিজেদের স্বার্থে অপকর্ 
করে তারা আত্মপদশ অপরাধী । ওদের মধো বন্ধ পাপী ও অন্যায়ীও আছ। 
পরপদী কিশোর-অপরাধীর1 পেশাদাব বয়স্ক অপরাধীদের সহিত যুক্ত থেক 
অপকর্মকে জীবিকা রূপে গ্রহণ কারছে। 

(১) আত্মমুখী অপরাধী £--আত্মপদ বিশোব-অপরাধাগণ একক বা 
দলীয় ভাবে অপকম করে । এব" সাধাবণতঃ পবিবারবর্গের সঙ্গে সম্পর্কছেদ 
করে নি। সভ্য সমর মধ্যে বাস বরে ওদের যা কিছু দৌরাত্ম্য । এদের 
দলে ধনী মধ্যবিত্ত ও দবিদ্র বালকরাও আছে । ওদের সংখা অত্যধিক 
হলেও পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ থাকে নি। এরা প্রায়ই স্ব স্ব প্রধান আত্ম- 
সর্বস্ব হয়ে থাকে । নিজেদের পবিবারে ও পল্লীতেও ওদের দৌরাত্ম্য বেশশ। 
ছোট ছোট পাডাওয়ারী দল থাকলেই ওদের বড দল প্রাঞই নেই। 
পল্লীতে পল্লীতে ওদের দলে দলে অতান্ত ধিবোধ। অপকম ওদের পেশা 
না হওয়ায় সমধর্মীদের উপর এদের সভানুভূতি নেই। এদের মধ্যে কোনও 
দলীয় আনুগত্য প্রায়ই দেখা যায় না। এর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত 
থাকে । ওরা একে অন্যের অগোচগে অপকম করে । কেউ তার! যে অপরাধা 
তা অন্যের নিকট স্বীকার করে নী) কেবল মারপিট ও অশালীন ব্যবহার 
কালে এরা দলবদ্ধ হয়। কখনও আত্মবক্ষার্থে বা প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তার] 
একত্রিত হয়েছে । এদের মধ্যে ক্লাব ইউনিটি দেখ! গেভেও কমিউনিটি ইউনিটি 
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দেখা যায় না। এদের মধ্যে যেমন উঠতি গুণ্ডা আছে তেমনি উঠতি 
চেরও আছে। যৌনজ ও অযোৌনজ উভয় অপরাধাই এদের মধ্যে দেখা 
যায়। এদের কারও-কারও অপকম মাত্র নিজ পরিবারের মধ্যে সীমিত। 
এরা স্বপল্লীতে অপকন্ন করলেও ভিন্ন পল্লীতে অপকশ্নই এদের পছন্দ ৷ কিন্তু-_ 
তাতে ভিন্ন পল্লীর কিশোরর। তাদের বাধা দেয় । 

ওদের অপকর্ম সমূহের প্রত্যেকটি অপরাধরূপে বিবেচিত হয় না। বরং 
ওদেব মধ্যে অন্যায়ী ও পাপীর সংখ্যাই অধিক। অন্যায়, পাপ এবং 
অপরাধ--এই তিনটির মধ্যে বিষয়বস্ত [10100 ] একই থাকে । এ তিনটির 
মধ্যে যা কিছু প্রভেদ তা কমবেশি [৫6766 ] গুরুত্বের । এই জন্য ওদের 
অধিকাংশের মধো সংশোধনযোগা কদাচারই অধিক । কিন্তু অন্যায়কারীর' 
পাপী এবং পাপারা অপবাধাতে রূপান্তরিত হয়। সেজন্য অন্যায়ী এবং 
পাপাঁদের সংশোধনের আশু প্রয়োজন । 

গণ টোকাটুবিতে যে সকপ কিশোর অংশ গ্রহণ করে তারা অবশ্য একটু 
উচু ধরণের মন্যায়ী বা পাপাঁ। পুর্বোক্ত বাপকদের সহিত সম্পর্ক-শৃহ 
হলেও ওদের স্বভানচরিত্র প্রায় ওদের মতই । এদের কেউ বয়স্কদের এবং 
শিক্ষকদের অপমান করেছে । মধো মধ্যে ওদের কেউ কেউ ছুবিকাঁও ব্যবহাব 
করেছে । টোকা-ট্রবিতে বাধা দিলে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে 
ওরা পরস্পরকে সাহায্য করে। সরকারা এবং বে-সরকারী কর্তৃপক্ষের এজন্য 
যুনিভারসিটি প্রশংসা পত্রের 'উপর বিশ্বাস নেই। গুরা ওদের পুনঃ পরীক্ষা 
করে কর্মে নিয়োগ করেন। এতে সং ও অসং উভয় ছাত্রেরাই সমভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

এর! জ্তোর শুকতলায়, কোটের ভিতরাংশে ও উহার নিম্বস্থ সার্টের 
উপরে, চশমার খাপের মধ্যে এবং হাতের তালুতে কিছু নোট ট্রকে রেখেছে । 
অপরের অদৃশ্য ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র পিখনে এরা পারদর্শী। এঁ কারিগরী প্রতিভা 
ওর] অন্যত্র প্রয়োগ করে নি। টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ের অভাব এঁ জন্য 
দায়ী। ওদের কেউ কেউ বাথবমে গিয়ে পৃস্তকাদি দেখে আসে । পুস্তকের 
কোন অংশে উহা লিপিবদ্ধ এ জ্ঞানের অভাব ওদের নেই। ওদের 
উৎপাতে সং ছাত্ররা স্বম্তিতে প্রশ্নোত্তর লিখতে পারে না। কেউ উত্তর দিতে 
অস্বীকৃত হলে পিছন হতে তাকে চিমটি কাটা হ্য়। কলমের খোচায়ও 
তাকে উত্যক্ত করা হয়েছে । প্রশ্ন-পত্রের কাঠিন্যের অজুহাতে কখনও দল 
বেধে ওর! অন্য ছাত্রদের পরীক্ষা! দিতে দেয়নি। প্রশ্নপত্র বাপ করা ও তা 
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বিক্রয় কর! অন্য একপ্রকার অপরাধ। উহার মধ্যে প্রায়ই প্রবঞ্চনা 
থেকেছে। ওতে বিশ্বাস করে বনু ছাত্র পড়াশুনা! করে নি। তবে বহু প্রশ্নের 
উত্তর মুখস্থ করলে তার মধ্যে কিছু প্রশ্ন বা উহার অংশ প্রায়ই থাকে। 
শিক্ষকরাও তাদের ছাত্রদের জন্য উহ সংগ্রহ করতে ছোটাছুটি করেন। নিয়ে 
এ সম্পকিত একটি ঘটনা উদ্ধত ঝর] হলো।। 

“আমি নিজে পডাশুনা ভালোই করতাম । পুলিশ ট্রেনিং কপেজে আমি 
তখন ছাত্র । আমি ছুটি নিয়ে গর্ভমেন্ট প্রেসে বালক-হেল্লারের পদগ্রহণ করি । 
আমি সার্টের ওপর এ কোশ্চেন ছেপে ওর ওপর কোট চাপিয়ে বার হয়ে 
এসেছিলাম । পরে অন্য এক প্রেসে শখানেক প্রশ্নপত্র মুদ্রিত করে বাগ্িল 
সহ কলেজে ফিরলাম। ভারতীয় এবং ম্বুরোপীয় ছাত্রদের মধ্যে এগুলি 
গোপনে বিলি করা হলো । কিস্ত--জনৈক বিশ্বাসঘাতক সতার্থ গোপনে 
প্রিন্সিপ্যালকে এক কপি দিয়ে এপে?। পরে পরীক্ষার হলে দেখা গেল 
যে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। মুরোপীয় ছাত্ররা এতে ক্বুদ্ধ হয়ে 
দমাদম প1 ঘষে বলে উঠেছিল--দি বেক্রলীজ হ্যাভ চিটেড আস। এ 
পরীক্ষায় কেবল মাত্র আমিই ভালো.রূপে পাঁশ করতে পারলাম 1” 

প্রথমে ডিসমিসড হলেও পরে এঁ তরুণকে প্রনর্তাল করা হয়। এবূপ 
চৌখোস অফিসারই পুলিশের উপযুক্ত । পরে কতৃপক্ষের এরূপ ধারণ হয়। 

এ সম্পর্কে অন্য একটি সদ্য ঘটা কাহিনীর বিষয়ও খল] যেতে পারে। 
কোনও এক পরীক্ষা হলের পার্শ্ববর্তী বৃক্ষের উচ্চ শাখাতে এক যুবক উঠে 
লাউডস্পীকারের সাহার্যা চিৎকার করতে থাকে--'অতো। নম্বরের প্রশ্জের 
উত্তর হবে এই | ট্রকে নিন' ইত্যাদি। এযুবককে ইট ছুঁড়েও কারু করতে 
না পেরে পরে ওকে নামাতে দমকল কর্মীদের সাহায্য নিতে হয়। বনু শিক্ষক 
ছাত্রদের তরফে পরীক্ষাও দিয়ে এসেছেন। বনু পরীক্ষক নিজ স্কুলের ও 
ছাত্রদের বেশী নম্বর দিয়েছেন। প্রাইভেট টিউটররাও নিজ নিজ ছাত্রকে 
যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন। ছাত্রদের দুনীতি যুক্ত না? করে উহা হতে 
তাদের মুক্ত করাই উচিত। 

[ আমার মতে কোন প্রশ্নের উত্তর কোন পুস্তকের কোন অংশে লেখা 
আছে তা বলতে পারা ছাত্রেরাই শিক্ষিত ছাত্র। প্রশ্ন সমূহ কঠিনতম করে 
ছাত্রদের বই দেখে উত্তর লিখতে দিন। ম্বুনিভাপিটি পর্যায়ে না হলেও স্কুল 
ও কলেজে এ পদ্ধতি গ্রহণীয় হোক । উহা প্রস্তক পাঠে ওদের বাধ। করবে। 
ভীতিই ছাত্রদের প্রতিভ! প্রদর্শনে অন্তরায় । ওর] পুস্তকের বিষয়বস্ত বুঝতে ও 
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পরে তারা উহ1। লিখতেও পারবে । পুস্তক বিহীন পরীক্ষা অপেক্ষণ পুস্তকসহ 
[ 1) 0909 ] পরীক্ষাতে অধিক ছাত্ররা! অকৃতকার্য হয়। মুনিভারসিটিতে 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া শিক্ষককেও মামুলি প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রৃস্তকের 
পাতা উদ্টাতে আমি দেখেছি । পরবতী জীবনে চর্চা না থাকলে মুখ্যত 
বিদ্যা ভূলে যাওয়াই স্বাভাবিক। ম্যান্্রক পাশ কালে আমি যেটুকু ইংরাজী 
ও অঙ্ক শিখেছিলাম সেইটুকুই মাত্র আমা€ কম্ন-জীবনে উপকারে এসেছে । 
পাঠাকালে কলেজে জনৈক প্রফেসব ত্রিমাসিক পরীক্ষাতে প্রশ্ন তে বলে 
দিতেনই। এ সক্ষে এগুণির উত্তরও আমাদের লিখিয়ে দিতেন। উনি 
আমাদের উত্তরগুলি মুখস্থ করতে প্ররেচিত্ত করতেন । সেই সঙ্গে উত্তর লেখার 
অভ্যাসও আমরা অর্জন করতাম । ] 

শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও মর্ধাদ। না চদওয়াও কিশোর অপরাধী সৃষ্টির 
অন্যতম কারণ । ভোরবেলায় খাছিপ ঝি উঠানে বাসন মাজতে মাজতে 
গৃহ-শিক্ষচ এপং গয়লাকে একত্রে দেখে চেঁচিয়ে বলেছে - গুলা এসেছে । 
ভিথু ! ধর জীয়গা।” এর পর এঁ একই নিঃশ্বাসে সে পুনরায় বলেছে, 
মাষ্টার এয়েছে । দিপিমণি 1” এনত্রে হ্য়ারে অপেক্ষারত গয়লা ও মাষ্টার 
যেন সমপর্যাংয়ব ব্যক্তি। নৌোনও এক দেশীয় খাজপ্ত্র সিংহাসনে 
বসে পা লোপাতেন। গুরু মশাই পার্শ্ব হাট্র গেডে বসে কবজোডে বলতেন, 
'মহাপাঁজ ! ক বলিতে আজ্ঞা হউক ।' এই সম্পর্ক জনৈক গৃভ শিক্ষকের একটি 
বিবৃতি নিয়ে উদ্ধত করলাম । 

“অমুক মহিলার কন্যার আমি গৃহ-শিক্ষক ছিলাম । একদিন এসে শুনলাম 
যে সেখানে মহা গণ্ডগোল । জনৈক বহিরাগত যুবকের সঙ্গে প্রেমাভিনয় 
তার মাতা সরজমিনে ধরেছেন। আমাকে দেখামাত্র ভদ্রমহিল। রুদ্রমৃতি 
ধরে বললেন, “আচ্ছা মাঞ্টীর মশাই । আমি কি ওকে এই শিক্ষা দেবার 
জন্যে আপ্নাকে প্রতি মাসে অত মাইনে দেবো? আমি সঙ্গে সঙ্গে 
বুঝলাম যে ভদ্রমহিলার আমাকে এ ছুতোয় মাইনে না দেবার মতলব । 
কিন্তু, এ ব্যাপারে আমি কেন দোঁষী হলাম তা আমি বুঝতে পারি নি।” 

বিদ্যালয়সমূহে বিদেশাগত 'র্যাগিউ'ও এক প্রকার কিশোর-অপরাধ। 
এ অপরাধ কিশোরদের দ্বার) সমাধা হয়। অন্য দিকে- কিশোবগণই উহার 
শিকার হয়ে থাকে । এই নূতন উৎপাতে বন্থ কিশোরের দেহ ও মন ভেঙেছে । 
ফ্যাডিস্টিক মনোবৃত্তি হতে এই জঘন্য অপরাধের সৃষ্টি। অপরাধীর" ওতে এক 
প্রকার নিষ্ঠুর উল্লাস উপভোগ করে । গুধানতঃ ধনী ও উচ্চ মধ,বিপ্ত ছাত্রদের 
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দ্বারা এ অপকম সমাধা হয়। উহা দ্বারা দেহ ও মনের উপর অকল্পনীয় 
উৎপীড়ন হয়। শিক্ষকদের সহিত ছাত্রদের কোনও মানসিক সংযোগ 
না থাকাতে এ অপর!ধের আমদানী সম্ভব হয়েছে । উহা দমন করতে অপারগ 
শিক্ষকদের স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকার হক নেই। পপ্রযাকৃটিক্যাল জোক, 
অন্যায়ী ও পাপী ছাত্রর। করেন। র্যাগিঙ যারা করে তার] প্ররোপুরী ছাত্র- 
অপরাধী । সৌভাগ্য এই যে এবংবিধ অপরাধ এ দেশে ব্যাপকভাবে বর্তায় 
নি। হোস্টেল জীবন প্রয়াসী এ সব ছাত্ররা জীবনে সৃপ্রতিষ্ঠিত হয় না| 
পারিবারিক জীবনেও ওর] কাউকে সুখী করতে পারে না। মানসিক 
চিকিংসা ও প্রশাসনিক চিকিৎসা উভয় দ্বারা ওদেব নিরাময় কর] উচিত। 
প্রদমিত আদিম শোণিত পানস্পুহর বহির্গমন উহার জন্য দায়ী । [ অপরাধ- 
বিজ্ঞান ১ম খণ্ড দ্রঃ] ভবিষ্যতে এদের দ্বার খুন জখম ও বলাংকার অপরাধ 
সংঘটিত হতে পারে। এর' দর্বলদের নিকট অপ্রতিরোধ্য হলেও প্রবল 
ব্যক্তিদের ভয়ে এর ভীত হয়ে হীনতা! স্বীকার করে । 

পরাশ্রয়ী বালকর। সবক্ষেত্রে সুবিচার ও স্নেহ পায়না । এ অবস্থা শিশু 
এবং কিশোর অপরাধী সৃষ্টি করে। এই উক্তি আমি পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে 
বারে বাবে করেছি । অন্যের পশুদের এবং আপন প্ৃত্রদের মধো বাবহারের 
তারতম্য ঘটবেই । বালকরা [ আদি মানুষের মত ] ষষ্ঠ ইক্দ্রিয়ের অধিকারী 
হওয়ায় তাদের কাছে উহা] গোপন থাকে না। এ সম্পর্কে জনৈক অসতায় 
ভদ্রলোকের একটি বিবৃতি নিম্ষে উদ্ধৃত করা হল। 

“আমার আত্মীয়টির* মৃত্যু.হলে পড়শীর ওর শিশু পু্রটিকে আমার 
নিকট গছিয়ে-দেয়। আমার স্ত্রী ওকে কোনও দিনই পছন্দ করতে বা 
ভালবাসতে পারে নি। ছুতে। পাওয়া মাত্র আমর প্রত্রেরা, আমার স্ত্রী এবং 
ভূতার! তাঁকে মারধোর করেছে । তাকে বঞ্চিত করে তারই সুম্ুখে ভালো 
খাদ্য আমার পুত্রদের দেওয়া হতো?। ট্রাইসাইকেলে চড়তে এলে আমর 
প্রত্রেরা তাকে ঠেলে ফেলে দিতো । একদিন ভীডার ঘর (থকে আচার 
চুরি করে খাওয়ার সময় সে ধরা পড়ে। আমার স্ত্রীর দারুন প্রহারে সে 
কাদতে কাদতে বলে উঠলো-*বাঃ রে! সকলকে ডেকে ডেকে আচার 
খাওয়ানে! হয়। আমার বুঝি খেতে ইচ্ছে হয়না!” সেদিনকার মত 
আজও আমি তাকে আমার স্ত্রীর নিধাতন হতে রক্ষা! করতে পারি না। 

ভবিষ্যতে এ বাপক ক্রষিরপ ভাবে সমাজের উপর প্রতিশোধ নেবে ত1 
আমি জানি না। তবে ভরল] এই যে তার স্বর্গতঃ মাতাপিতা সং ও মহৎ ছিল। 
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হেরিভিটির | বংশানুত্রম ] শক্তি যাচাই করবার জন্মে সেদিন পর্যস্ত আমি 
বেঁচে নাও থাকতে পারি |” 

ছায়াচিত্র নির্দেশিত পথে বন কিশোরকে অপরাধ করতে দেখ! 
গিয়েছে । উপরস্ত অতি ছায়াচিত্র-প্রিয়তা তাঁদের দ্রব্যাদি বিক্রিতে 
ও মায়ের বাক্স ৬াঙত প্ররোচিত করেছে । বিলাতি ক্রাইম পিকচারগুলি 
প্রদর্শনের পর পর্দার উপর একটি বাণী প্রায়ই ফুটে উঠতো? “ক্রাইম ডাস্ 
নট পে'। কিন্তু এ লিখনটুকু দেখা বা পডাঁর জল এ সময় পর্যস্ত কেউ তলে 
উপস্থিত থাকে নি। বহু ক্ষেত্রেবদ বন্ধুদের ইচ্ছায় একজন গৃহ থেকে অর্থ 
চুরি করেছে। পবে সকলে এক সঙ্গে দ্ব দেশে এাভভেনচারে বেরিয়েছে 
ল্ছ বালক মাত্র রোমান্স উপভোগ করার জন্য অপকর্্ণ করে । কেউ কেউ 
স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করবার জন্যে বাটীর অর্থ সহ পালিয়েছে । শৈশবের 
গদমিত স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছ? জাগ্রত তওয়খই ওদের পলায়ন স্বভাবের কারণ। 
[ পূর্ব পবিচ্ছেদ দ্রঃ] এ সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী শিয়়ে উদ্ধত করা 
হালো। 

“আমি কলিকাত। শতবে জতে। নম্বব গোয়ালটুণশ রোডে থাকতাম । মাব 
পাক্সে। ভেঙে আমি একটি জীহাজে লারভেন্টের চাকুরশ নিই । এবপর লগুনে 
এসে এব ইংবাজ ঠিতার সভি ভাঁথ জমাই। তাকে আমি নিজেকে 
'প্রি্স মফ গোয়ালটুলণ' নামে পবিচয় দিই । ম্যাপ খুলে চিটাগাঙ্গের 
কোল হতৈ মেদিনীপু(রব সীমানা পধন্ত দাগ /কণ জানে আমি গোয়াল্টুল। 
স্টেটের বিবাটত্ব বোঝাই । এই বক"' এ লোভী বাপিকাকে আমাকে 
বিবাহ করতে আমি সম্মত ঝ্রাহই ।” 

কুসাঠিতা এবং কু-দৃষ্টান্তও বগুক্ষেতে পাকৃশ্রজোগেব স্ঙাভিষিজ্ ভয়ে 
কিশোলদিগকে অপরাধী করেছে । ওদের ঠান্কা চিতে সাহিতোর প্রভাব বেশী 
হয়। আমি আধুনিক সাহিত্য হতে এ সম্পকি"* কয়েকটি ত্র নিয়ে উদ্ধৃত 
কবলাম। 

“আচ্ছা! ৬1ই নাবী শি চায়। নারী টাফ যে প্রুষ তব দত ও মনের 
উপর ডাকাতি রুপ । তুই বোক।। সাহস কথ এগো। ও পিছু বলবে 
না। বর” খুশী হবে” “যে ঘুষ নেয় না সে বোকী। কাবণ--সাঁবধানে 
কি কবে ঘুষ নিতে হয় তা ও জানে না। যে মুহুর্তটি তুমি উপভেগ করবে 
না, সেই মুহুর্তেই ওটা হারিয়ে যাবে । দেহ যাচায় ৩1০ তাকে দিতেই 
হবে। এমন কি ওর প্রতিটি কোষ ও অনুকোষ যা চায় তাও তাকে দিতে 
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হবে।” “ম্বৃত্যুর এপারেও কিছু নেই, ওপারেও কিছু নেই। যে ক'দিন পার 
জীবন ভোগ করে নাও।” “পাপ পুণ্য মনের বিকার মাত্র। মরে গেজেই 
সবফুরিয়ে যাবে । তখন কোথায় বা মান, কোথায় বা অপমান । দেয়ার 
ইজ নাথিং গুড অর ব্যাড । বাট থিঙ্কিঙ মেকস ইট সো” “ষা খৃশী করো । 
কিন্তু ধরা পড়ো না। কোনও কমপ্লেন না হলেই হলো। কেউ জানতে 
পারলেই দোষ । না জানলে কোনও দেোষই নেই।” “ওকে সকশেই আদর 
করে। তুইও তা করে দেখ। নিজেকে বঞ্চিত করে অন্মের সুবিধা কেন করে 
দিবি,” ইত্যাদি। 

কোনও এক হাকিম অশ্লীলতা মামলার এক রায়ে লিখেছিলেন-- 
“প্রসটিটিউসন অফ ৮পন্‌ ইজ ওয়াট দান দি প্রস্টিটিউসন্‌ অফ বডি।” 
আমি কিন্তু পুস্তক ্রোঁসক্রাইব প্রয়াসী হাকিমদিগকে সবিনয়ে বলবো, 
স্যার! টু কিল এ বুক ইজ মোব দ্যান কিলিঙ এ ম্যান। রুচিহীনত। 
[ কুপ্ষচি ] এবং পানিসমেন্ট যোগ্য অশ্লীলতার প্রভেদ স্বল্পব্যক্তিই বোঝে । 

অসামাজিক উক্ভিগুলিকেই শুধু অশ্লীল বলা উচিত। অবশ্য কেকি ভাঙ্গে 
উহ গ্রহণ করছে এবং নীতিবোধ কতট] নষ্ট হচ্ছে তা?ও দেখা উচিত। অধুনা 
বই পডে কোনও কিশোর বিপথগামী হয় না। বকে যাওয়ার মত প্রচুর 
|[২৪৮/] মেটিরিয়াল সে বাইরে পেয়ে থাকে । কোনও অশ্লীল সাহিত্যের 
[পর্ণোগ্রাফি ] অপেক্ষায় তারা নেই। বই পড়ার মত ধৈর্য তাদের কম 
ক্ষেত্রেই থেকেছে । কিছু টাইপ্‌ড কিংবা নাম গোত্রহীন মুদ্রিত পুস্তক 
গোপনে বিলি হয়। এগুলি পাঠে ওদের দেহ ও মন অত্যন্ত খারাপ হয়। 
দারুণ উত্তেজনায় বহু বালবের জ্বর এসে গিয়েছে । এগুলির লেখককে খুঁজে 
বার করে দণ্ড দেওয়া! উচিত। লগ্থু শক্তিশালী সাহিত্যিক প্রকাশকদের 
গোপনে এ সকল পুস্তক লিখে দেন। রাজপথে ক্রীারত বুক্ধ,র বুক্কুপী- 
গুলিকে বং আগে বিদায় করে দেওয়া হোক । 

| বড় ও ছোট বালককে একত্রে দয়ার বন্ধ করা বন্ধ করুন। প্রেমজ আদর 
দেণটটির স্বাস্থা ও ব্যক্তিত্ব ন্ট করে। বডটিকে তখনই অন্যত্র সরান । সহোদর 
মধ্যে এ সম্পর্ক গড়ে না।] 

বন অভিভাবক কিশোর ও শিশুদিগকে বৈষয়িক বিষয়ে মিথ্যা বলতে 
শেখান । বহু শিশুকে আগন্তকদের বা পাওনাদারদের বলতে শোন! গেছে-_ 
“বাব! বললেন যে বাবা বাড়ি নেই / আমি বে!নও এক ইনকামট!ক্স উকিলকে 
বলেছিলাম, আটা এ কি বলছেন, মশাই। এ তো জোচ্চুরি [মিথ্যা] 
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শেখাচ্ছেন। প্রত্যুত্তরে এ উকিল ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন_মশাই । 
সম্পত্তি রাখতে হলে আপনাকে জোচ্চুরি শিখতে হবেই । শুধু তাই নয়। 
এ বিদ্যেট] আপনাকে আপনার পুত্রকেও শেখাতে হবে। সময় 'পেলে ওটা 
আপনার পৌত্রকেও শেখাতে হবে। আয়কর বিভাগের অফিসারগণ 
সাহায্যকারী না হয়ে দরদহীন অতি উৎসাহী ছিদ্রান্বেষি ও উৎপীডক হলে 
এরূপ পন্থা [লিগ্যাল ফাকি ] গ্রহণ_-করে উপায়ও থাকে না। আয় কর 
আইনসমূহ সরলণকৃত না! হওয়ার জন্যই বন্ু ব্যক্তিকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে 
হয়। পল্লীগ্রামের দরিদ্র চাষীদেবও আত্মবক্ষ'স্থ তাদের শিশুপুত্রদের বহু 
মিথ্যা বলতে বাধ্য করাণ হয়। নিয়োক্ত বিবৃতিটি থেকে বক্তব্য বিষয়টি 
বোঝা যাবে। 

“আমি আমার খাতক অমুক চাষীর গৃহে গিয়ে বললাম, "ওহে! তোমার 
মাচাব নাঁউটা তে] চমতকার? । আমার উদ্দেশ্য বোকা মাত্র চাষী লোকটি 
চিংচার করে তার শিশু পৌত্রকে বললো, 'ও দাদ্ব ভাই! নাউটা তুলে 
কত্তা দশাইকে দাও? । এ শিশুটিকে উত্তরটি পূর্ব থেকেই শিখানে। ছিল। 
সে সাথে সাথে সুন্দর ভাবে মিথ্যা চরে বলল । ওতো দাদ্ব! নায়েব 
মশাইয়েব পোলা দ্ব' গণ্ডা পয়সায় কিনে শিয়েছেন। আজ বৈকালে ওনার 
বাড়ি পৌছুতে তবে। পাছে আমাকে ওটি বিনা মুল্যে দিতে হয়, তাই এ 
বাহানা ওকে শিখানো ছিল ।” 

বু গৃহ পলাতক বালকগণ প্রত্যাগ্নেব পর বৈফিয়ৎ স্বরূপ ইচ্ছাকৃত 
৬াবে বন্ত মিথ] কাহিণী বলে থাকে । এ সব কিশোর ও শিশুরা সবল 
ক্ষেত্রে জ্ঞানতঃ মিথ্যা বলে না। বহু ক্ষেত্রে ওরা প্যাথোলজিক্যাল লাইসয়ের 
শিকার হয়েছে । এ মিথ্যাবাদী রোগ এক প্রকার মানসিক ব্যাধি। একটি 
কৈফিয়ং মনে ওর] গডে ও বারে বারে ভাবে । পরিশেষে সঙত/ই এব্ধূপ 
ঘটেছিল বলে তাঁবা বিশ্বাস করে। গৃহ পলাতক বালকেরা ফিরে এসে 
এরূপ বনু মিথ্যা কাহিনী বলেছে । প্রায়শ? ক্ষেত্রে এগুলি চিত্তাকর্ষক এবং 
লোমহ্র্ক হয়ে থাকে । এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মিথ্য বাহিনীটি ব্ছ বালককে 
বলতে শোন গিয়েছে। 

“আমি ওই দিন ওই পথ দি. ওখানে যাচ্ছিলাম । সেই সময় জনৈক 
সন্ন্যাসী আমার মুখে গঙ্গোদক ছিটিয়ে দিলে । [ কেউ কেউ প্রসাদ খাওয়ালে 
বলেছে ] ফলে, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম । জেগে উঠে দেখি আমি 
এক গহন বনে একটা ঘরে আটক আছি। সেখানে আমার মত আরও 
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ক'জন হাত পাবদ্ধ বালক বসে ছিল। জানল! ফাকে দেখলাম পুরানে! 
বট বৃক্ষের তলায় একটা হাডিকাঠ ও প্রকাণ্ড রক্তমাখা খাঁড়া। সম্মুখে 
লকলকে জিহবা খণ্ডধারী বিরাট কালীমৃ্তি। ক্রন্দন রত অন্য বালকরা 
বলল যে প্রত্যহ একজন বালককে ওখানে বঙ্গ দেওয়া] হয়। মা ও পিসার 
নাম করে সারা পাত ধরে আমি সেখানে কতো কাদতাম। গ্রত্যহই আমি 
এক এক বালককে চক্ষের সম্মুখে বলি হতে দেখতাম । পনেরো দিন পর 
আমার মনে একটা বুদ্ধি এসে গেল । গভার রাত্রে আমি দাত দিয়ে কেটে 
আমার বাধন ছি"ভে ফেপি। এব পর পর্ণ কুটিরের জানল। দিয়ে পাফিয়ে 
একটা বড পুকুরের জলের মধ্যে পডি। তার পরপাড ঘেষে হিংস্র জন্ত ও 
বিষাক্ত সাপ ভরা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দৌডোতে থাকি । [সাতার জান। 
বালকর] ডুব সাতার কাটার কথা বলে | সারা রাত ধরে আমি বন জঙ্গল ও 
বাদ] ভেডে দৌড়ই । [বৃক্ষারোহণে সমর্থ বালক বৃক্ষশাখাতে রাত্রিযাপনের 
কথা বলে] শেষে ভোর বেলাতে দূরের একট দবিদ্র চাষীর গৃহে আশ্রয় 
নিই । সেসব শুনে আতকে উঠে আমাকে বলে সর্বনাশ । এজঙ্গলে যে 
কাপালিক আছে। সেই লোকটিই বেণ স্টেশনেব পথটি আমাকে বলে 
দেয়। আমি বারো মাইল হেটে একটা ছোট রেল ষ্টেশনে আমি । সব 
শুনে ষ্টেশন মাস্টার দয়ার্জ হয়ে আমাকে কলকাতার একটা টিকিট কিনে দন । 
এ ভাবে অনাহারে অনিদ্রায় থেকে আজ সন্ধা।তে হাওডা স্টেশনে পৌছপাম। 
তার পর সার। পথ পায়ে হেটে আমি বাড়ি ফিরে এসেছি । 

একা যে ইচ্ছা! করে মিথ্যা বলে তা নয়, তারা একটা কেফিয়ং বার বার 
ভাবে । শেষে ওই যে হয়েছিল তা সে বিশ্বাস কবতে শুরু করে । এবখটি মিথ্যা 
দুইবার বগলে কিছু হের ফের হয়ই । কিন্তু, এ ক্ষেত্রে প্রতিবারই সে প্রায় একই 
রূপ বলেছে । একে ইংরাজীতে প)াথোলজিক্যাল লাইস | 195 ] বলা হয়। 

[ মোটর কলিসন কেউ ঠিক দেখে না। শব্দ শুনে সাক্ষাব। মুখ তুলে 
চায়। তার] দেখে যে একটা গাড়ী এখানে অন্যটি ওখানে পড়ে রয়েছে। 
পুলিশ কর্মী তখুনি তদন্তে এলে তারা এ কথাই বলতো । পরে তার ঘটন: 
সম্বন্ধে ভাবতে থাকে । ধারে ধীরে, তারা “না দেখা? রূপ ফাক [080] 
পুরণ করে [111 10] নেয়। দরিদ্র সাক্ষীদের চিন্তা পথচারীর পক্ষে ও 
ধনী মোটর বিহারীর বিপক্ষে যায়। কিছু পরে তার] বিশ্বাস করতে শুরু 
করে যে এরূপ ভাবেই দুর্ঘটন। ঘটেছে । বহু পরে পুলিশ তদত্তে এলে তারা 
ভুল সাক্ষ্য দিয়েছে। ] 


৪, 


মোটর-বিহ্বারীদের সাক্ষ্য ওই জন্যে প্রায়ই পথ-চারিদের বিরুদ্ধে যায়| 
তাদের ধারণ] এ দেশেব লোক পথ চলতে জানে না। কিন্ত ঘটনার পর মুহূর্তে 
জিজ্ঞাসিত হলে তারণ সত্য সাক্ষ্য দেয় । 

এই সকল বাঁলকদেব অধিকাংশই কলিকাতা | শহর ] নিবাস কল্পন1- 
বিলাসী ও ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে । বঙদের সঙ্ষে যৌন্জ [অবৈধ ] কিংবা 
অযোনজ কারণে ওদের কেউ কেউ পালিয়েছে । পরে ফিরে এসে বডদের 
শিক্ষামত কিংবা নিজেদেব তৈব কাহিনী কপচেছে । অন্যেরা আাডভ্যানচ1র 
প্রিয় হয় এবং সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে বিদেশ ঘুবে আসে । খরচ খরচ। 
ওদের অন্য কোবও বন্ধু ওদের হয়ে কবে। ওদের একজন এ অর্থ বৈধ বা 
জবৈধ ভাবে তার বাটী থেকে সংগ্রহ করে । কিন্ত ওরা |ফরে এসে এ বন্ধুটির 
নাম কখনও বলে নি। এমন কি সিনেমায়ও নামার জন্য ওরা বোনে পর্যস্ত 
ঘুবে এসেছে । কিন্তু পরস্পরেব নাম ওবা কারও কাছে প্রকাশ করেনি। 
বন্তক্ষত্রে ভয়ে ও আতঙ্কে কিংবা মনোপ্োগেব কারণে ওবা বিস্মরণশীল 
হয়ছে । 

দে.শ উত্তেজন।|পুর্ণ ঘটনাসমূহ ঘটত থাকলে ওদের ওই মিথ্যা-কাতিনীর 
বন্ধ তেব ফব হয়েছে । বিগত মহাযুদ্ধের সময় বু পলাতক বালক ফিরে 
এসে বাপছে যে জনৈব আমেরিকান সৈন্ত তাকে (জাব করে জিপে তুলে 
কোতিমায় নিয়ে যাচ্ছিল । একমাস পরে সে নিজে পালয়ে এ ভাবে ট্রেনে 
বরে কিংবা] ওদেব ক্টাপটেনের দয়ায় ওদরই এক জিপে ফিবে এসেছে। 
প্রাকৃ বুটিশ কলিকাতা সান্প্রদাপ্সিক মহাদাঙ্গা কালে বছ হিন্দু বালক 
ফিবে এসে বলেছে যে, ম্বনলমানদে একটা দল তাকে ধরে লবাতে 
তুলে একটা বিরাট বস্তীব মধ্যে আবও ষোলজন হিন্দ্র বালকের সঙ্গে 
আমাকেও একট ঘরে আটকে রেখেছিল । ওর! আমাদের মুসলমান 
হতে বললে আমবা সকলেই এঁ প্রস্তাবে অস্বীকৃত হলাম । পরে ওরা ঠিক 
কবলে! লবী বোঝাই করে আমাদের পেশোয়ার নিয়ে যাবে। কিন্ত 
পনের দিন পর রাত্রে ওব! মত বদলে আমাদের এক এক করে কাটতে 
শুর করলে । আমি মবিয়া হয়ে ছাচি বেডা ভেঙে অন্ধকারে বেরিস্বে 
পড়ে পালিয়ে এলাম 1” কয়েক ক্ষেত্রে এরা বলেছে যে সে জনৈক দয়ালু 
মুসলিম মহিলার সাহায্যে এ কশাইখানা থেকে পালাতে পেরেছে । 

বলাবাহুল্য অজ্ঞ মা পিসীর দল এবং বন অবিভাবক হাবাধনদের ফিরে 
পেয়ে তাদের প্রতি আদরের মাত্রা আরও বাড়িয়েছেন। ওদের কাহিনী 
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বিশ্বাস করে রা ওদের পুলিশের নিকটও এনে এজাহার দিয়েছেন । সরজমীনে 
তদন্ত করে দেখা গিয়েছে যে ওদের প্রত্যেকটি কাহিনী মিথ্যা। বু 
অজ্ঞ পুপিশ-কর্মী ওদের বিবৃতি মত নিরীহ ব্যজিদের গ্রেপ্তার করে 
তাদের বৃথ। হয়রাণ করেছেন। একটি ক্ষেত্রে প্রহারের ভয়ে জনৈক অন্যায় 
ভাবে ধৃত ব্যক্তি একটি স্বাকারো!ক্তিও করেছিল। কিন্তু, পরে বোঝা যায় যে 
স্বীবারোক্তিটিও সর্বৈব মিথ্যা কাহিনী । জনৈক বালককে কলিকাতার 
জোড়াবাগান এলাকাতে একটি ভগর্ভের কক্ষের অবান্তণ কাহিনীও বলতে 
শোনা গিয়েছিল । কিন্ত এ কক্ষটি বনু চেষ্টা করে কোথাও সে পুলিশকে 
দেখাতে পারে নি। আমি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এরূপ কল্পনা বিলাসা 
কয়জন বালককে স্বব্গায় ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বোস-এর নিকট পেশ করেছিলাম । 
উনি ওদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওদের সম্পর্কে পযাথোলজিক]ল লায়ার 
রূপে রায় দিয়ে ছিলেন । 

ঠগ ভিখারীদের দলেও বনু মিথ/াবাদী কিশোর-অপরাধীকে দেখা যায়। 
আত্মপদী এবং পরপদী উভয় একার অলিক ভিখাখা দেখ! যায়। জনৈক 
কিশোর একদ। কলিতাতার রাজপথে ভিক্ষা করাছল । তাকে জিজ্ঞাসা করাতে 
সে নিয়োক্ত একটি সকরুণ কাহিনী আমাকে খলে। 

“আমি ছোট বেলায় স্কুলে পড়তাম । কিন্তু পিতা স্কুলে বেতন দিতে 
পারেন নি। আমাকে ওরা দ্কুপগ থেকে সেজন্য নাম কেটে দিলে । একদিন 
দেখলাম পিতা নিয়মিত কমস্থলে যান না। গোপনে পাওন। আনার জন্যে 
গর চাকুরী নেই। প্রতি রাত্রে মার সঙ্গে ওর ঝগড়া হতে থাকে । রাত্রেকি 
সব খেয়ে বাবা টলতে টলতে বাড়ি আসতেন। তার চিৎকারে আতঙ্কে 
পড়শীর তাকে থাড়] ছাড়তে বলে--তারপর একদিন উনি কোথায় উধাও হয়ে 
গেলেন । আমার ছোট্ট বোনট৷ কদিন অসুখে ভূগছে। তার দুধ ও ওষধ 
কেনার একট পয়সাও আমাদের নেই। আঙঞ্জ দদিন আমাদের একটুও 
আহার জোটে নি।” 

আমি দয়াপরবশ হয়ে তার হাতে দ্বইটি টাকা তুলে দিই। এর সাতদিন 
পরে অন্য আর এক স্থানে তাকে অনুরূপ ভাবে আমি ভিক্ষা করতে দেখি। 
বালকটি আমাকে চিনতে পারে নি। এদিন অবাক হয়ে তার কাছে আমি 
সম্পুর্ণ একটি ভিন্ন কাহিনী শুনলাম।, পূর্ব কাহিনীর সহিত এই কাহিনীর 
একদুও মিল নেই। আমি সেদিন অবাক হয়ে ভেবে ছিপাম--বাবা! 
এটুকু ছেলে এত মিথ্যা কথাও বলতে পারে! তবে এরূপ কাহিনী 
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অন্যত্র সত্যও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে পরিবার দরদী বালকদের পক্ষে 
অপকর্ম দ্বারা কিছু অর্থ উপায় করা সম্ভব। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত এক 
ডাকাতের বিবৃতি আমি উদ্ধত করলাম । | 
“আমার মাতা কো।নও এক ধনী ব্যক্তির বাটীতে বি-শিরী করত । মনিবের 
পৃত্রদের মত আমারও স্কুলে পড়তে ইচ্ছে করল। মা কেদে আমাকে 
বললেন যে--খাওয়ার পয়সা জে।টে না। দ্বমাস ঘর ভাড়া বাকি । তোর 
দ্ধলের মাইনে আমি কি করে পেবো”। আমাদের বসত বাটীর বন্তিটা 
অত্ভূত পঙ্কিল ছিল। আলো বাতাস কখনও আমাদের ছেঁড়া বেড়ার তৈরী ভাঙা 
খোলার ঘরে পৌছোয় পা। কোনও ঘরে পুরানে। চোর তার রক্ষিতাকে 
নিয়ে থাকত । কোনও ঘরে বা বেশ্যা নারীর বাস ছিল। বাধ্য হয়ে 
দই এক দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থও সেখানে বাসা নেয়। আমি জানতাম যে 
পয়স। বাতাসে উড়ছে । ধরে নিপেই হলো। এ দিনই আমি জনৈক 
পথিক্েরে পকেট সাফ করে টাক' পাই। পাড়ার বিন্দে সর্দার 
বিদ্যেট। আমাকে শিখিয়ে ছিল। পর দিন অমুক উচ্চ বিদ্যালয়ে আমি 
ভতি হতে গেপাম সেখানে আমার বাধাকে আনতে বল। হলো।। 
কি্ত আমার মুক্কিল হলো এইখানেই । বাবার নাম আমি জানবে। 
কি করে। আমার মা-ই তাপ নাম জানেন না। এর পর জনৈক 
দরিদ্র বৃদ্ধকে টাকা দিয়ে আমার বাব! সাজিয়ে স্কুলে ভি হই। পরে 
আমাকে কুলটার পুএ জনে গুবা আমাকে াবতাড়িত করে । আমি 
তখন এ দ্ষুলের গেটে এসে এ স্কুলের ছাত্রদের বখাতে আর্ত করি। 
পরে এ ক্ষুণের তিনটি বহিষ্কৃত ছাত্র আমার তিন প্রধান সাঁকরেদ 
হয়। মশাই! অপরাধীদের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য ওদের 'জন্ম ও বাসস্থান? 
এ নোঙরা বস্তিগুলে ভাঙুন। এক কল ও এক টান্রীখান। ওখানে বেশ্যাও 
সৃদ্টি করে। | ওতে তারা লজ্জা শরমহীন হয়। ] নচেং একদল অপরাধা 
যাবে অন্য এক দল অপপাধা আসবে। ধরপাকড়ে মুল সময্যার সমাধান 


কোনও দিনই হবে না।” [পারিবারিক প্রাইভেসিই বর্তমান নিরপরাধ 
সভ্য সমাজের ধারক ও বাহক । ] 


বহু বালক কৃচ্ছসাধন দ্বারা চক্ষের মধ্যমণিকে উপরে এমন ভাবে 
উঠায় যে চক্ষের স্বেতোভ অংশটুকু ই নজরে পড়ে। ওইভাবে তার] অন্ধ 
সেঞ্জে ভিক্ষা করতে বেরোয় । বনু কেপমারী চোর-বালক ধর৷ পড়ার 
পর্ন বোবা সাজে । ওরা ওইরূপ কৃচ্ছসাধন দ্বারা জিহ্বা ভিতরে এমন 
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ভাবে গুটোয় যে ওদের বোবাই মনে হবে। কেউ কেউ মোম ও তেল রঙের 
বারা হাতে ও পায়ে কৃতিম ঘা' তৈরি করে। নিয়ে ওই সম্পর্চিত একটি বিবৃতি 
উদ্ধত করলাম । 

“প্রায়ই এক কুজ নুয়ে পড়া অন্ধ বৃদ্ধকে এক মৃক বালকের কাধে ভর 
করে ভিক্ষা করতে দেখা যেত। কোনও সংবাদ অনুযায়ী আমর] ওদের 
অনুসরণ করি। বস্তির সরু পথে হঠাং বৃদ্ধ ও এঁ বালক দোড়তে সুরু 
করলো । ওই কুদ্জ দেহ বৃদ্ধ ততক্ষণে সোজা হয়ে ঈীড়িয়েছে। দাদ্ব ও 
তার নাতির ঘর তল্লাস করে চোরাই দ্রব্ও পাওয়া যায়। ওই বালক 
বেশী কিছু সময় মিথ্যা বলে ওই গ্রৌডকে নিজ দাদ্ধ বলেই পরিচয় 
দেয়। পরে ডাক্তারী পরীক্ষাতে দেখা যায় যে ওদের কেউই অন্ধ বা 
বোবা নয়” 

(২) পর-পদী £ আত্মপদী কিশোর-অপরাধীদের সম্বন্ধে বলা হলো।। 
এইবার পরপদী অপরাধীদের সম্বন্ধে বলবো । এদের অধিকাংশই 
অপকর্মকে জীবিকা রূপে গ্রহণ করেছে । প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এর পারিবারিক 
জীবন ত্যাগ করে বন্তিবাঁসী হয়েছে । ওদেব বহুজন পুরাতন পাপীদের 
দ্বারা প্রতিপালিত হয়। এরা অভিভাবকহীন চৌর-পালিত পরাশ্রয়ী 
বালক । কারও কারও মনোবৃত্তি প্রায় আদি-মানবের মত হয়ে থাকে। 
কিছু বালক বংশপরম্পররায় বা গুরুপরম্পরায় অপরাধ করে। অপকর্মের 
জন্য ওদের বিশেষ রূপে শিক্ষিত করে তোলা হয়। পুরোনো পাপীরা 
উপযুক্ত স্থান থেকে ওদের সংগ্রহ করে আনে । কোনও কোনও স্বভীব- 
দবর্ৃত্তি 'জাতি চুরিতে নিয়োগ করবার জন গৃহস্থদের ছোট ছোট শিশুদের 
অগহরণ করে। নিজেদের ওরসজাত শিশুদের সাথে ওদেরও তারা চুরি 
শেখায় । 

ওই সকল পরকীয়া বালক-অপরাধীরা বয়স্ক অপরাধীদের অপকর্ম 
সমুহে সহায়তা করে। শহরে, গগগ্রামে ও গঞ্জে ওদের বসবাস। 
গ্রামে এদের প্রায়ই দেখা যায় না। ওরাই পরবর্তী কালে বয়স্ক 
অপরাধীতে রূপান্তরিত হয়। বনু ক্ষেত্রে বয়স্কদের অপেক্ষাও ওরা 
চতুর হয়। ওদের কারও চক্ষু অতি চঞ্চল, কারও ব]। উহ। একানু নিত্প্রভ। 
এর স্বাধারণতঃ শীর্ধণকায়, মলিন ও ক্ষিপ্র হয়ে থাকে । 

বয়ুস্ক-অপরাধীর৷ ওদের অপকর্মে নিযুক্ত করে নিজের। দূরে অপেক্ষা 
করে। পরে ধরা পড়লে ওরা অভিভাবক সেজে ওদের নির্মম ভাবে 
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প্রহার করেছে। ফরিয়াদীবা উহা সহ্য করতে না পেরে ওদের মুক্তি 
দিয়েছেন। বনু প্রবঞ্চ$ জনৈক বালককে জামিন স্বরূপ কোনও দোকানে 
বসিয়ে মেয়েদের দ্বারা পছন্দ করানোর জন্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করে। এগুলি 
তারা সেই উদ্দেশ্যে স্ব গৃহে শিয়ে যান। তারপর তারা আর ফিরে আসেন 
না। কিছুক্ষণ পরে ওই বালক উসখুস করে রাস্তায় নেমেছে। কিংবা 
ক্ষুধার ভপিত1 কবে কেঁদেছে। পলায়নে অপারগ হলে তার! প্রবঞ্চক 
ব্যক্তিকে চেনে না বলেছে । সেই সঙ্গে তারা বলেছে যে হাতে চার আন 
পয়সা দিয়ে সে তাকে ওই দোকানে কিছুক্ষণ বসে থাকতে বলেছিল। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে দরিদ্র লোভী বালককে যে ওই ভাবে ওর কাজে 
লাগায় নি তাও নয়। বন যৌনজ অপকর্মে লিপ্ত নারী সন্দেহ 
এড়ানোর জন্যে এপ নিঃসম্পকিত বালকদের সঙ্গে করে উপপতির 
গৃহে যায়। কিছু নারীও তখনও পিউবা-বটি না হওয়া কিশোরদের 
ঘার। নিরাপদে ও নির্ভাবনায় যৌন সঙ্গমে অভ্যস্ত । প্রবঞ্চকর৷ প্রয়োজন 
মত ওদের সংগত করে ওদের সাহাযা নিয়েছে। একাকী কার্ধ-রত 
প্রবঞ্চকরা স্থায়ী ভাবে ওদের ভবণ-পোষণ করে নি। সি"দেল চোরদের 
এবং পকেটমারদের ওন্তাদরা দলেব কাধের সুবিধার জন্য কিশোরদের 
পুষে থাকে । নওসেরা ও নিড্স্বাম্বীলিঙে ভিক্টিমদের সুমুখে পারিবারিক 
পরিবেশ-সৃষ্টির জন্য নারা শিশু ও কিশোরদের সাহাযা নেওয়া হয় । 
শিশু সন্তান স্ত্রী পরিবারবর্গ সহ বাস করতে দেখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বুঝে 
যে ওরা খাটি গৃহস্থ হওয়ায় ওদের পলাবার সম্ভাবনা নেই। ভাড়া করা 
বাড়ির ভাড। কর! আসবাব পত্রের মত ওরাও যে ভাড়া করা ত1 ওদের 
কেউই বোবেন না। বে-ওয়ারিশ এবং ভবঘুরে কিংবা! দরিদ্র বা পরিতাক্ত 
বাপকদের মধ্য হতে ওদের সংগ্রহ করা হয়। ওদের কারও কারও সঙ্গে 
পুণানে। পাপশদের অবৈধ যৌন সম্পর্কও থেকেছে । 

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে কোথা থেকে এ সকল বালক সংগৃহীত হয়। শহরে 
ভবঘুরে ও বেওয়ারীশ বালকের সংখ্য। অপ্রতুল নয়। এদ্দের অনেকে ফুটপাতে 
কিংবা! পড়ে থাক ড্রেন পাইপে জন্মগ্রহণ করে সেইথানেই বসবাস করে। 
রিফিউজি প্রবাহকালে ওরা সৃবিধা মত নিজেদেরকে রিফিউজি বালক বলেছে । 
অবশ্য কদাচিৎ প্রকৃত রিফিউজি বালকরাও ওদের দলে ভিডে গিয়েছে। 
ভিখারীর। তাদের সম্ভানদের বিলিয়ে দিতে সবদাই প্রস্তত। বেশ্যা পল্লীতে 
জম্মানে। পুরুষ সন্তানদের তাদের মাতাদের প্রয়োজন নেই। পুরোনো 
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পাপণদের অবৈধ 'সম্তানরাও ওদের কলেবর বাড়ায় । ওদের দলে পিতৃ মাতৃ 
হার! উদ্বাস্ত সন্তান এবং দরিদ্র পীড়িতদের সম্ভানরাও থাকে । গৃহ বিতাড়িত 
ও গলাতক প্ত্রেরাও ওদের দলে যোগ দেয়। 

ফুটপাতের রোগীদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাজপথে 
আাম্যমান পশু কৃলের জন্য বনস্থানে খৌয়াড থাকে । হারানো ও অনাথ 
শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রম আছে । শিস্ত এদের উদ্ধার করে পাঠানোর মত 
কোনও সংস্থা কোথাও নেই । বাটীর বাহিরে সদ] ভ্রাম্যমান [ ওয়ারিশ 
বেওয়ারিশ নিবিশেষে ] শিশুদের ও কিশোরদের পাঁকডাঁও করে থানায় 
আনলে ওদের মাতাপিতার] সচেঙন হবেন। ওদের ভ্রমণে ও ক্রীড়ায় 
পার্কের জন্য শহরের এখনও খালি জমির প্রতিটি এখনই ভুকুম-দখলের 
প্রয়োজন । শহরগুলিকে আরও ঘিঞ্রি না করে হডিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন 
সর্বাধিক ৷ 

প্রশ্ন উঠবে এ বিরাট বেওয়ারিশ বাহিনী কোথায় বসবাস করে। ওরা 
একত্রে থাকে নাপৃথক প্থকস্থ্ানে পৃথক পৃথক থাকে ' ওদের মধ্যে যারা 
একাচারী আত্মপদী তার] ভরণ পোষণের জন্য কাদের উপর নির্ভর করে। 
আশ্র্য এই যে ওরা সকলে অপরাধীদের কলেবর বৃদ্ধি করে নি। 
ভাঁহলে কলকাত। শহরে ভদ্র ব্যক্তিদের বাস করা সম্ভব হতে। না। ওদের 
মধ্যে বেশী সংখ্যক বালক সুযোগ পাওয়া! মাত্র সংবাদ-পত্র বিক্রেতা, হকার 
সু-পালিশ বয় গৃহ ভৃত্য ও শ্রমীকের কার্য গ্রহণ করেছে । অবশ্য প্রুরোনো। 
পাপীদের সহিত পূর্ব পরিচয় [ গৃহভৃত্য ] থাকাতে প্ররোচনাতে ওরা 
অপকর্মও করে। বহু ক্ষুদ্র মোটর সারাই মিস্ত্রি সামান্য খাদ্য প্রদানে 
ব! নামমাত্র বেতনে এদের হেল্লার রূপে নিয়োগ করে । বেশ্যা পলীর 
বালকর]। বাইরে দোকানাদিতে কাজ করে। কাজ না থাকলে ওরা 
নিজেদের মায়েদের নিকট হতে কিছু চেয়ে নেয়। ভিখারীপুত্রের ক্ষুধা 
মিটাতে মায়েদের ভিক্ষা অন্নেতে ভাগ বসায়। অন্যের! মল্লিক বাড়ির 
অন্নছত্রে একবেলার মত ক্ষুধা মিটায়। কিন্তু সকলের পক্ষে ওভাবে প্রত্যহ 
আহার সংগ্রহ কর] সম্ভব হয়না। সেই সময় তার! পুরোনে। পাপীদের 
দলে ভিড়ে। কেউ কেউ একক ভাবে অপকর্ম কর পছন্দ করেছে। 

ভন্্র গৃহস্থদের অধঃপতিত গ্ুৃত্রের। অপদল সৃষ্টি না করলেও এর! কর্মক্ষেত্রে 
নিজেদের অপদল সৃষ্টি করেছে। এ সকল বালকেরা একত্রে না থেকে 
শহরের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে। এরা নিজেরা অপরাধীদের 
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ঘুঁজে বার করে না। বরং অপরাধীরাই পছন্দমত ওদের সংগ্রহ করেছে। 
এরূপ বু বালক ওদের হেপাজত হতে সুষোগ মত পালিয়েও এসেছে। 
কিন্ত ঘারা টিকে গেছে তারাই অপরাধী হয়েছে । এই অপরাধী বালকদের 
কর্মক্ষেত্রের বাটোয়ারীর [01501086017] সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য নিয়ে উদ্ধৃত 
করলাম। বনু পুরোনো পাপী বাটির বকাটে কিশোর প্রৃত্রদের এবং 
পথ হতে সংগৃহীত বাগক ভূতাদের নিকট হতে পাওয়। সুডুক সন্ধান 
মত টুরি করে। ওদের তারা নারী ও অর্থ এবং নেশা দ্বারা বশ 
করে থাকে। 

(১) উত্তেলক বালক 2 বড বড় শহরে পল্লী অঞ্চল হতে ভোর রাত্রে 
তরকারীর গাড়ি আসে । বালক দল এগুলির পিছনে দৌড়ে তরকারী 
লুটে গপির মধো পলায়। বছ ভদ্রগৃহস্থ ওদের নিকট থেকে সম্তায় 
তরকারী কিনে । এরা বড় বড় বাজারের বিশাল ছাদে নিদ্রা যায় এবং 
সম্ভা প।ইস ঠোটেগে ভোজন করে। ওদের একট পাকাপোক্ত স্থায়ী দল 
রেলের ওয়াগন ভাঙে । নন্থ ধনী ব্যবসায়ী এদের নিয়মিত মাসোহারা 
দেন। বেখ নিপু কারাগরণ জ্ঞান থাবণতে এ কাজে ওরা খুবই দক্ষ । 
ওদের দৌডনোর ও লাফানোর এবং আঘাত সহা কর।(র শক্তিও বেশী । 

উপরোক্ত জীবিকা ব্যাতিরেকে ওদের অপর একটি অপকার্ধ আছে। 
রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক গোলযোগের কালে এদের সুবর্ণ সুযোগ 
আসে। এদের আনন্দ এবং উত্তেনা এ সময়ে চরম সীমায় উঠে। 
সামান্য লুটপাট ছাঁড়। ওতে ওদের আঘথিক সুবিধা কম। ওতে ওর! 
পৈশাচিক ও উ.ত্তজক আনন্দ পায় মাত্র। কিস্ত অন্য সময়ে ওদেরকে 
ভদ্র ও শান্ত দেখা যায়। এর] ট্রাম ও বাঁস পোড়াতে অন্যদের সাহায্য 
করে । গলির মুখে পুলিশের গাড়ি তাক করে ওরা ইট ছোড়ে। সম্প্রদায় 
নিধিশেষে এরা লুঠ পাট করে। স্বেচ্ছাক্স রাজনৈতিক প্রসেসানেও ওরা 
যোগ দেয়। দ্রুত গতিতে এর। রাক্জপথে ডাস্টবিন ওল্টাতে ওস্তাদ । 
পুলিশের গুলি সম্পর্কে ওদের চেক্না খুনই কম। কিন্ত ওদের নিজস্ব কোনও 
রাজনৈতিক মতবাদ নেই । গ্ররোচনা। ব্তিরেকেও এর কুকম্ন করে। 
বড় বড় বাজারের আশে পাশে গণি খুঁজিতেই এদের বেশি দৌরাত্ম। রাত্রিতে 
ই সকল কাজ ওরা করে থাকে । দিনের আলোয় এর! নিজেদের 
গুটিয়ে নেয়। 

(২) সি“দমারী £ সিশদমারী বালকদের সিদেল চোয়ের দল দুঁষে। 
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থাকে। এ বালকরা আদিম মানুষের মত মনোৰৃত্ির অধিকারী । এদের 
স্ুলদেহী হতে দেওয়া হয় না। ওদের সদ] শীর্ঘকায় করে রাখা হয়। 
এদের কম আহার দেওয়ার সঙ্গে রীতিমত ব্যায়াম করান হয়। 
সি'দেল চুরির বিশেষ এক পদ্ধতীকে ঘুপঘুলি পদ্ধতি বলা হয়। শীর্ণকায় 
বালকগণ নর্দমা বা ঘুলঘুলির মধ্যে প্রবেশ করে গৃহের সদর দরজা খুলে দিলে 
বয়স্কর! এ সুবিধাজনক পথে প্রবেশ করে। দরজা দিয়ে মাল সমেত বয়স্করা 
সহজে বাহিরে আসতে পারে । দ্বয়ার খুলে দেওয়ার পরই এর] ঘটন স্থল 
পরিত্যাগ করে। তাই এঁ সকল বালক ঘটনাস্থলে কথনও ধরা পড়ে ন]। 

(৩) পকেটমার £ পকেটমার বালকদের বু জন একাকী অপকর্ধ করে। 
এর] প্রায়ই তুলমারী পদ্ধতিতে কার্য করে। অর্থাং তার পকেট হতে 
আঙুলের কায়দাতে দ্রব্য তোলে । কিন্তু কাটমারী পদ্ধতিতে গুরা বহুকাল 
শিক্ষানবীশ থাকে । কিছুট। বয়েস বাড়লে এর! এ পদ্ধতিতে রত হয়। বন্ত 
পকেটমার বংশানুক্রমে পকেটমারী কার্য করেছে । তবে ওরূপ শিশুর! 
রক্ষিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে । বাল্যকশল হতে পিতা বা পিতামহের নিকট 
ওরা শিক্ষা গ্রহণ [জাত ব্যবসায়] করে। বাহিরের প্রচুর বালককেও 
এর! দলভুক্ত করে শিক্ষা দেয়। প্রথমে বালকদের এর কার্ষপদ্ধতির অঙ্গরূপে 
ব্যৰহার করে । এ সম্পর্কে নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী উদ্ধাত কর1 হলো । 

“আমি অমুক স্্রাট ধরে যাচ্ছিলাম । হঠাং এক বালক আমার পায়ে তার 
প1 বাধিয়ে পড়ে গেল+ এ কিশোর এমন ভাবে ক্বাদলে! যেন ওর বড্ড 
লেগেছে। প্রায় দশ-বারো ব্যক্তি আমাকে থিরে ধরে বললো । বাবু সাহেব। 
এহি লেড়কাকে। গিরালেন কেন ? এ গোলমালের মধ্যে হঠাং দেখি যে আমার 
পকেটের মণিব্যাগ নেই। ওর] তাই আমাকে অমন ভাবে চেপে ধরে ছিল। 
পর মুহূর্তেই এ বালক ও তার মুরুববীরা ওখান থেকে হাওয়া |” 

কোনও এক পকেটমার সর্দারকে তার শিশুপুত্রকে আদর করে বলতে 
শুনেছিলাম । “এশালে। বডে। হয়ে হামসে বড়ি চোর হবে। এশালে 
বে-দাগী চোর হবে। হা হা হা! সাধারণ লোকের কাম্য যে তার 
পুত হাকিম হবে। এদের পারিবারিক উচ্চাকাজ্ষা ভিন্ন প্রকারের 
হয়্েছে। 

একটু বড় হলে এর! পরস্পরের পকেট মেরে বা তা! কেটে প্রথম পাঠ নেয়! 
দ্বিতীয় পাঠ কালে এর কচি নাউয়ের উপর ভেজ। ন্যাকড়া জড়িয়ে রেড দ্বারা 
উহা? এমন ভাবে কাটে .বাতে এ নাউয়ে জাচড় না পড়ে। এ শিক্ষার 
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কালে ওরা কারে! দেহের ত্বক না কেটে শুধু কোট বা সার্ট কাটে। 
তৃতীয় পাঠ কালে এরা “পাখনা” [ব্লেড] চালানোর পদ্ধতি এবং দুইটি 
অঙলির সাহায্যে ব্যাগ তোলা শেখে । গাপের কসিতে রগ রেখে এদের 
কৃতিম রক্ত বমন [ প্রহার এড়াতে ] শেখানে। হয় । কাধের উপর বা রেখে 
ধমপীর গতি হতে ওর! লোকের অশ্যমনস্কত1 বোঝে । এর পরে এদের ফিল্ডে 
এনে উপযুক্ত তোত। [ শিকার ] চিনতে শেখানো হয়। শিকার বা তোতাদের 
অন্যমনস্ক করার জন্য এদের বন্ধ “কিসসা'র কায়দা [ কথপোকথন ] এবং 
ঠোন্ধর ও চক্রর পদ্ধতি শেখানে। হয় । এরপর ওদের স্থ স্ব এলাকার সীমান। 
বোঝানো হয়। মেলা ও প্রদর্শনী সমূহ অবশ্য ওদের সকলের এজমণলী 
[5166 2০10 এলাক]। এ ছাড়! চলন্ত বাস, ট্রেন প্রভৃতির মোবাইল এবং পথ 
মোড় ও কাটরার স্ট্যাটিক স্থানের বিভিন্ন পদ্ধতি ওদের শেখানে। হয়। 
কাউর কঠিন কার্ষে ধর! পড়ার সম্ভাবন1 থাকলে ওদের আরও একটু বড় হওয়া 
পর্যস্ত অপেক্ষা করতে হয়। 

সি'দমারীর দলেও ব।লকদের ' অপকর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেগুয়া হয়। 
ওখানে বালকদের পবীক্ষারও বাবস্থা আছে। শব না করে বগলি 
সি'দ কাটতে চাডবাজী, তৃরপুন এবং চাবি ও গামছার কাজ ওরা ওস্তাদদের 
কাছে শেখে । বালকদের একটা নরম সাবান দিয়ে গোপনে তার 
মায়ের সিন্ধুকের চাবির ছ্াাচ তুলে আনতে বলা হয়। ওরা চাবি সাবানের 
মধ্যে দুকিয়ে ছ্াঁচ তুলে আনলে পরীক্ষাতে তারা পাশা হলো। পরে এ 
ছাচের সাহায্য অনুরূপ একটি চাবি তৈরি করে নেওয়া হয়। জনৈক চোর 
বালকের এ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিয়ে উদ্ধত কর। হল । 

“বাল্যকালে আমার পিতার ঘরের পাশে একটি কারখান। ছিল । এ 
কারখানাতে হাঁতুড়ির আওয়াজ শুরু হলে আমি বাবার হ্ুকোতে তামাক 
খেতুম। এ টিনের কারখানার শবে ভ্ুকো টানার গুড় গুড় আওয়াজ 
পাশের ঘর হতে বাবা শুনতে পেতেন না। কিন্তু এ কারখানার হাতুডির 
আওয়াজ বন্ধ হওয়। মাত্র আমি ভুকোতে টান দেওয়া বন্ধ করতাম । 

সিশদেল চোরদের দলে ঢোকার পর বাল্যকাঁলের এ ঘটনা আমার 
মনে পড়ে হায় : আমার মতলব মত একট] প্রানে! মোৌটরে করে সি'দ দিতে 
বেরোই। বাটির দেওয়াল ঘে"ষে বিকল -মন্য গাড়িট। রেখে সারাবার ছুতোয় 
জোরে ইঞ্জিনের আওয়াজ করতাম। ওই আওয়াজে সি'দকাটা ও দ্বয়ার 
ভাঙার শব্ধ শ্রুত হতে! ন1। কেউ টেঁচিয়ে উঠলে মোটরের শব্দ আমরা 
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আরও বাড়িয়ে দিতাম। টহলদ|র পুলিশও ভেবেছে যে আমাদের মোটর 
খারাপ হয়েছে। এ মোটরে আমর] মাল তুলে সরে পড়েছি 1” 

পুরোনো পাপীর] দলভুক্ত বালকদের মার খাওয়ার অভ্যাস করায়। 
এজপ্য বনু মারেও তার কেউ দোষ করুল করে নি। দলের লোকেদের 
নাম প্লুলিশ তাদের নিকট জানতে পারে না। ওই সম্পফিত জনৈক প্ুরনে' 
পাপীর একটি বিবৃতি নিয়ে তুলে দিলাম । 

“হঠাৎ সর্দার ছেোকরাকে ধরে বেদম প্রহার দিতে থাকে । কিল ও 
ঘুষিতে তার ঠোট মুখ কেটে রক্ত বেরোদ্দে লাগলো । সমগ্র মুখমণ্ডল তার 
ফুটবলের মত ফুলে উঠেছে । কিন্তু এতো সত্বেও বাঁলবটির চোখ একটি 
ফৌটাও জল নেই। এর প্রুর খুশী তয়ে ওন্তাঁদ তাঁকে কোলে টেনে আদর 
করে বললে । “বনুত আচ্ছা লেড়কা। বন্তত খুশ হুয়ে। প্রলিশ পিটনে ইয়ে 
কুচ্ছু না বাতাবে। থোডাশদেরীসে ইয়ে রঙ কুটিয়! 'সেলায়েকি বন যাবে। 
কুছ রোজ ইনেকো জেইলসে ঘৃমায়ে লিতে হবে! উসকো বাদ ইয়ে 
মে “লাঁককে! মাফিক শেয়ানা বনে যাবে |” হাভ্জুর। হামে লোক 
রঙ কুটিয়াসে লায়েকী বনতা। আউর লায়েকিসে হামি লোক শেয়ানা বন 
যাতা1।+ 

নারী বেশ্যার মত পুংবেশ্যারও অস্তিত্ব আছে। মুরোপে বয়স্ক পুরুষ 
অর্থের বিনিময়ে নারীদের যৌন তৃপ্তি ঘটায়। কিন্তু এদেশে রেপাঁইন 
বারগ্লাবদের মত প্ুং বেশ্যাদেরও কোনও অস্তিত্ব নেই। [ বেশ্যাবৃত্তি অবৈধ 
করে ওদের পৃথক পল্লী উঠালে রেপাইন বাহ্গ্রারের সৃষ্টি হবে। ] এই শহবে 
নারী বেশ্টার মত কিশোর প্যাসীভ এজেন্টদের অস্তিত্ব আছে। 

[ রেপাইন বারগ্লাররা সিদ কেটে বা দুয়ার ভেঙে ঘরে ট্ুকে। ওরা 
চুরীর বদলে বলাংকার অপরাধ করে। একা'কিনী নারীকে প্রহারে অচৈতন 
করে তাকে ওর বলাৎকার করে । ] 

বস কিশোর মালিশ-বয় ময়দখনে মালিশ কালে হস্ত দ্বারা যৌন বিকাঁর 
গ্রন্থ মোটর-বিহারী ধনীদের খুশী করে। ওদের সাধারণ ভাষাতে ময়দান 
বয় বল হয়। বাবরী চুল ওল] লম্বা! চুড়ীদার পঞ্জাবী পরা বালকের ঠোঁটে 
রও মেখে রাত্রে ময়দানে ঘুরা-ফিরা কবে । বিকৃত যৌন বোধগ্রন্ত বাক্তিদের 
এদের সাথে অবৈধ যৌন [9০010% ] সম্বন্ধ আছে। এদের কেউ কেউ 
সুবিধা মভ ব্ল্যাক মেইলিঙের কাজ করেছে । এই সম্পর্কে জনৈক ভদ্র 
ব্যক্তির বিবৃতি নিক্সে উদ্ধত করলাম । 
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“আমি একটি দৈনিক পত্রেধ নাইট এডিটর । এ দিন রাতে দশটায় 
রেডিওতে প্রবন্ধ পাঠের শেষে ডালহাউসি স্কোয়ারে বৃক্ষের তলায় একট! 
বেঞ্চে বসলাম । বেশ ফুরফুরে হাওয়া বইছে । ওখানে একটু বিশ্রাম 
করতে ইচ্ছা হল। এমন সময ধোণাপব আডাল হতে এক বালক এসে 
অর্থের বিনিময়ে কু-প্রস্তাব করঙ্গ । এতে অ'মি মাবমুখী হওয়া] মাত্র সে 
মুচকি হেসে বললে? “আমি বিস্ত এখুনি টেচাতে সুর করে দেবো। 
লোকজন এলে বলবো যে, আমাকে এখানে ভূলিয়ে আপনি আমার উপব 
অত্যাচার কবেছেন। এ দেখুন ণকজন পুলিশের সিপাই এইদ্দিকে 
আসছে । ভাল চাঁন তো দশটা টাকা আমাকে এক্ষনি দিন। ওদিকে 
এ প্ুজিশের সিপাইটাও এগিয়ে আসছে । ওর সাঙ্গ এর যোগ সাজস 
থাকাও সম্ভব । আমার কাছে তখন ট্রাম ভাড বাবদ মাত্র দুই টাকা 
ছিল। কিন্তু ওতে সে রাঁজী নয়। আমার পিছন পিছন হেঁটে সে 
বাগবাজাবে আমাদর বাটী এলো । আমি বাড়ি হতে একট] দশ টাকার 
নোট এন ওকে দিলাম। পাবব সপ্তাতে অফিসে বেরোবার সময়ে হঠাং 
সে এসে আবার টাকা চাইল । আমি অস্বীকৃত হলে সে বললে যে-- 
“তাহলে সে টেঁচিয়ে আমার স্ত্রীকে সকল কথা বলে দেবে ।” অগতা। 
তাকে আরও পাঁচ টাকা তামি দিতে বাধা তলাম। ছয় মাস যাবং 
সে এমনি ভাবে এসে ভয় দেখিয়ে টাকা নিয়েছে । শেষে অতিষ্ঠ হায় 
বাড়িতে জীকেই সব বলে কেদে ফেলি। আমবা_-এডিটরব। কলম হতে 
বীবপুরুষ । পিল | বাইরে আমবা কাপ্রুকষ। আমার জ্ত্রীব পরামর্শে ও 
উপদেশে আমি আপনার কাছে এসেছি । 

ভদ্র লোকের সহিণ্ত ব্যবস্থা মত ওই পালক পর সপ্তাতে গুর বাড়ি 
এলে আমি তাকে গ্রেপ্তাব করবে ছিলাম। তাব পকেটে [ সোডমীতে 
ব্যবভার্ধ ] জামবাক ও ভেসিলিনেধ শিশিও আমি পাই। ডাক্তাবী 
পরবীক্ষাত দেখ? যায় বহুকাল যাবে সোঁডমীতে অভ্যস্ত সে আদালতে 
দোষসমূহ কবুল করেছিল । 

[ কোষদ্ধয়ে যৌন রস ধীরে ধীরে জমে। ত'রপব উঠ? উপচে পড়ে। 
প্রচেষ্ট। ব্যাতীরেকেও উহা হয়। স্বপ্নদোষ প্রভৃতিও এক্ষেত্রে বিবেচ্য। 
কৃত্তিম মৈখুনের মত মন-মৈথুনও ক্ষতিকর । উহাতে অপ্রাধ বোধ অধিক 
ক্ষতিকর । মাত্রাধিক্যে মেধা ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। চোখের কোনে কালি 
পড়ে । কোনও শিল্প, ক্রীড়। ও ছবিতে ব্যস্ত থাকলে হতে ওরা মুক্ত হয়! ] 


£ ৮৯ 


ঘট ব্যক্তিগণ ওই বালকদের থানায় এনে বিরোধীদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ দায়ের করেছে। বনু বালিকার দ্বারাও এরূপ মিথ্যা অভিযোগ 
দায়ের কর! হয়েছে। রিহার্সেল মোতাবেক ওর জেরাতেও টিকে 
গিয়ে থাকে । অধুনা_মামল] সমৃহতে একমাত্র 'প্রবেবলিটির' উপর নির্ভর 
কর। ব্যতীত গত্যস্তর নেই। শ্ত্রীলোক বালক ও ভদ্রঙোকদের সাক্ষী 
বেশী বিশ্বাধ্য । কিন্ত, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত1 মতে উহার] [ সকলে 
নয় ] অত্যন্ত বিপজ্জনক । বিচার ঘর হতে নেমে সরজমিনে এবং গোপন 
তদন্ত কিংবা আকস্মিক তদন্ত দ্বার সত্য-মিথ্যা নিরূপন সম্ভব ৷ 

তদ্বির বাক্যটি পরিভাষা রূপে অধুনা একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। 
ঝঞ্জাট ভোগের ক্ষমতা, অর্থ এবং লোকবল অধুন৷ ভদ্রজনের বিপদতারণ 
করতে সমর্থ । “সাক্ষী যেগাড়'অধুন1 একটি বহুল প্রচলিত বাক্য। 

[ হাকিমদের জন্য পৃথক প্রবেশ পথ ও ফ্টাফ-কার থাকা উচিং। অন্যদের 
সাথে ট্রামে ও বাসে ওদের ভ্রমণ ঠিক নয়। পৃথক পল্লীতে গুদের পৃথক 
বাসভবন দিতে হবে। অন্যদের অপেক্ষ। ওদের বেতন বেশী করুন। ওদের 
নিরপক্ষতার জন্য উহ] প্রয়োজন । পরোক্ষ-প্রভাব ও অবচেতন মন বলে 
বস্তু আছে। প্রাচীন ব্রাঙ্গণদের মত বনু বিষয়ে ওদের নিজেকে বঞ্চিত 
কর। উচিত । ] 

জাল-ভোটে কিছু সংখ্যক কিশোরদের উৎসাহ বেশী থাকে । আঠারো 
বছর বয়সে ভোটাধিকারে এ প্রবণতা হতে তারা মুক্ত হবে। উহা! তারা 
একপ্রকার ক্রীডাও মনে করে। কেউ বাব্যক্তি বিশেষকে জয়ী করতে চায়। 
কিন্ত--উরহণ তাদের স্ত্ুল বৃত্তিকে উত্তেজিত করে৷ রাজনৈতিক মতবাদে ওরা 
সহজে বিভ্রান্ত হয়। বয়ঃগ্রাপ্তির সহিত শিশুদের অপস্পৃহ! প্রদমিত হয়। 
এ কথা আমি পূর্বে বলেছি। কিন্ত, কারোও পক্ষে বেশী বয়সে উহা 
প্রদমিত হয়েছে । ওই জন্য শিশুদের মত কিশোরদের উপরও) লক্ষ্য 
রাখ] উচিত। পিতার মত মাতারাও চাকুরিয়ে হওয়া এর অজ্ুরায়। 
সুতরাং শেষ দায়িত্ব রাস্ট্র ও শিক্ষকদের উপর বর্তায়। পল্লীর বয়স্ক উপযুক্ত 
ব্যক্তির উপর সেই সম্পর্কে ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কিংৰ! ওদের নৈতিক 
মান রক্ষার্থে মহারাজ অশোকের মত ] প্রতি পল্লীতে অনারারী বা 
এলাউন্দ ভোগী কর্মী নিযুক্ত করুন। এর নজীরও আছে। ব্রিটিশ 
পিরিয়েডে একটি এক্টে কিশোরদের ধুম পান করতে দেখলে" ওদের 
চপেটধঘাত করে সিগরেট বা] বিড়ি কেড়ে নেওয়ার আইনী ক্ষমতা 
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বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের দেওয়া হয়েছিল । পল্লী অঞ্চলে রূপ আইন 
বহির্ভূত ক্ষমতা আজও ব্যবহৃত হয়। এতে অবিভাবকের সম্মতিও থাকে। 
এখানে সদাচারী কিশোরদের সংখ্যা ওই জন্যে বেশী। শহরে নিযুক্ত 
জান্টিস অব পিস দ্িগকে ওই ক্ণর্ষে বাবহার করণ যাঁয়। গুদের ওই বিষয়ে 
অন্যের সাহায্য গ্রহণের ক্ষমত] দিতে হবে। 

[অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্যের মত শক্তি ব্য়েতেও কার্পণ্য থাক উচিৎ । 
কার্পশ্োর বদলে ওকে সতর্কতা বলা চলে। শক্তি সীমিত। আরও গুরণ্তর 
বিষয়ে উহার প্রয়োজন হতে পারে । একই সাথে দুইটি ফ্রণ্টে যুদ্ধ কর? ঠিক 
নয়। একটি মিটলে অনাটিতে হাত দিতে কিশোরদেরকে শেখাতে হবে ।] 

পৃথিবীর নৃহতব বিদ্রাত সমুহ প্রথমে কিশোররাই শুরু করে। সাম্প্রতিক 
পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা যুদ্ধ উত1 দেখা গেছে । ধ৬-এর মন্বন্তরের সময় পাদরী 
সাতেবর] দুণ্ডিক্ষপীডিত বাঙ্গালী বালক কিনতেন। ওরূপ বনু কিশোর 
ফ্রান্সে নীত হয়ে দৌকানে পেজ-বয় হয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে ওই 
ভাবপ্রবণ বাঁক্ষালী কিশোররাই ফরাসী বিপ্লব প্রথম শুরু করে। 

[কিস্ত-- আসন খালি থাক না। ঈশ্বর না এলে সেখানে দানব 
আসে] পশ্চিমবঙ্ষেও কিশোরই কোনও গভর্মেণ্ট ভাঙ্গা বা গড়ার জন্মে 
মূলতঃ দায়ী । মধ্যে মধ্যে ঈশ্বব লোকের ত্রাণের জন্য ওদের মধেই 
আবিভূর্ত হন । ভোট যুদ্ধে ওদের সাভাযা অপরিহার্য । ওদের এতে 
জডাঁনো উচিত ক্লিন তাও বিবেচা। প্রাকৃ-স্বাধীনতা কালীন বিপ্লবীরাও 
ওদের সাহাযা নিতেন। দৃষ্টান্ত স্ববপ নিযে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত 
করা হলো। 

গোয়েন্দা প্রপিশ [স্পেশাল ত্রাঞ্চ] জনৈক বালককে গ্রেপ্তার করে 
তাকে পৃথকীকৃত [ সিগ্রিগেট ] করে থানার হাজতে রাখল । উন্নত শিরে সে 
সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীদের বলল ॥ “মা কালীর সম্মুখে রক্ত স্বাক্ষরে দেশমাতৃকার 
সেবাতে শপথ নিয়েছি । জিহবা ও হৃদপিণ্ড উপডে নিন। মাথা গুড়িয়ে 
দিন। টুকরো ট্রকরো করে কাট্ুন। বু-একটি কথাও বার করতে 
পারবেন না। সন্ধেবেলা জনৈক ৮পাঁঢ় [ অভিজ্ঞ] অফিসর এলেন । উনি 
তাকে তার পিতৃবন্ধু রূপে পরিচয় দিলেন এবং বলজেন । বাবা! আমি নিজে 
পুলিশ অফিসব। তবু বলবে প্রলিশের কাছে কিছু স্বীকার কোর না। এমন 
কি আমার কাছেও কোনও কিছু ফাস করার দরকার নেই । উনি তার বাছুর 
একগোছ? মান্বলী তার মাথায় ঠেকিয়ে তাকে আশীরাদ করলেন ও বললেন 
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যে তার নিজ পুত্র ও বন্ধু পত্রে প্রভেদ নেই । পরের দিন সত্যই উনি এক হাড়ি 
মিষি, পরণের কিছু কাপড়, স্নানের সুগন্ধী তৈল ও সেই সঙ্গে পুলিশ হেপাজতি 
এ বালক কয়েদীর পিতাকেও সঙ্গে করে থানায় এলেন । [ ওর পিতার সঙ্গে 
ওঁর মাত্র দদিনের মামুলি মালাপ তা এ বালক জানালে না। কদিন পর 
রাত্রে ভদ্রলোক এঁ বালকের সঙ্গে নিড়তে দেখা করলেন ও কেঁদে ফেলে 
বললেন, “ও বাবা । ত্বাম এ কি করেছে!। আমিও স্বদেশের মুক্তি ও 
স্বাধীনত] চাই । কিন্তু, তোমাদেব দলের ১৮ জনের মধ্যে বারো জন ত্যে 
আমাদের লোক। তুমিই বোধ করি একমাত্র খাঁটি সদস্য। আমি কাল 
গোপনে অফিসের ফাইল দেখে তো অবাক নিষ্পেষিত ও মন্দিত উদ্যত 
ফণ] ফণিনির মত ত্রুদ্ধস্থররে বালকটি বলল--“হত্েই পাবে না), “আ্যা। 
“তাহলে শুনে য়াও,, পো ভদ্রলোক বললেন, 'আমি মাত্র তোমার গত সাত 
দিনের মুভমেন্ট বলব । অমুক দিন ভোর চারটের সময় অমুক দাদার ত্রিতলে 
অর্গলবদ্ধ কক্ষে দুই ঘণ্ট। ছিলে । অযুক অমুক দাদা তখন এঁ ঘরে উপস্থিত 
ছিল। তোমাদের মধ্যে এই এই কথা হলো । তাব পর এই দ্রব্য সমেত 
একট? ব্যাগ ওদের উপদেশে অমুক জায়গায় অমৃক দাদাকে দিয়ে এলে। 
এই ভাবে এ বালকেব সাত দিনের প্রতিট মুহূর্তের প্রতি মুভমেন্ট উনি 
বলছিলেন। একটু পরেই দেখা গেল বালকটি কাপতে শুরু করেছে। 
ততক্ষণে মুখ তাঁর শীর্ধ ও বিবর্ণ । ওই ভদ্রলোক পরিশেষে বললেন, 'বাব1! 
কার জন্যে এতো সব" । এরপরই এ সম্মোহিত বালক সব কিছুই বলতে শুরু 
করলে ! দলের কাউর নাম ও ঠিকানা বাদ পডলো না। রাত্রে বোধ হয় এ 
বালক সম্বিত ফিরে পায় ও অনুতপ্ত হয়। পরদিন সকালে দেখ! গেল 
লক আপের বারে গলায় কাপডের ফাস লাগিয়ে সে ঝু'লছে। এর জন্য 
কিন্ত আমর] কেহই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তার অভিযান কার উপব তা 
জানা যায় নি। যাকে পরহ্ত্যার জন্য তৈরি কর। হচ্ছিল সে নিজেই আত্মহত্যা 
করলো। দলের মাত্র একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় সমৃদয় দলটি নির্মূল 
হলো । তংকালীন পুলিশের অবশ্য উহা ছিল অনন্য দক্ষতা ও কৃতিত্বের 
পরিচায়ক । 

মহাত্মাগান্ধী প্রবন্তিত নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনেও কিশোর 
নারী ও শিশুদের অগ্রণী হতে দেখা যায়। দশ বংসর বয়সের শিশুদের ছুঁড়ে 
লরীর মধ্যে ফেলা হয়েছে। কিন্তু মুখের বন্দে মাতরম বাণী তারা 
ত্যাগ করে নি। কিশোরদের 'মনের জোর ও সাহস ছিল অসীম॥ 
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সার্জেষ্টদের নিষ্নম প্রহারে তার জ্ঞান হার!?। ম্বৃত প্রায় ভেবে জল 
দেওয়। হলে] । একটু সুস্থ হওয়ামাত্রই মুখে সেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি । 
কাউকে একটু মাত্র কটুক্তিও ওর] করে নি। বারে বারে মারে অজ্ঞান 
ও বাবে বারে জ্ঞান। কিন্তু মুখে বালকদের ম্মিত হাসি। নিরূপায় দর্শক 
হয়ে দেশীয় অফিসাররা তা দেঃখছে | বনু কিশোর জাম] খুলে গুলির মুখে 
বুক পেতে দিত। কিন্তু প্রতি আঘাত করার চিন্তাও করত ন!। বড়- 
বাজারের তৎকালীন বধানর-সেনার জনৈক বালক আমাকে বলেছিল। 
তোদের বিরুদ্ধে 'মোৌদের কোনও ক্ষোভ নেই। প্লুলিশ আরও মাকুক। 
মেরে মরে ওরা জাতকে জাগাক। তোম।প সং ব্যবহারে আমাদের ক্ষতি 
হবে।” [আমি ওেবেছি যে তাহলে পুশিশই কি ওই ভাবে ঘুমিয়ে থাকা 
দেশকে স্বাধীন করলো । ] 

কিশোরদের মন নরম-কাদার ডেলা। যে ভাবে ইচ্ছে সেভাবে তাদের 
গডা যায়। আঞর্জও টিকিটবিহীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিশোর ও শিশুদেরই 
মেল! দেখি । বয়স্করা সব কিছুতেই মআগ্রহহীন । বয়স্কদের না দেখে বয়স্ক 
সভাপতিগণ বিরক্ত হন। আমি মনে করি যে কিশোরদের গডে তোলার 
এইটেই উপযুক্ত সময়। জোয়ারে জল যেন বিপথগামী না হম। 
ও"দব জণ্তিতকর কার্ধ খেলা ধুলা ও সা'স্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিযুক্ত 
রাখুন । 

যাদের আমরা এ্যাকসন-পার্টিব লোক বলতাম, তারাই পূর্ববঙ্গের 
স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ফাস্ট” এইডের তুলা ও ওঁষধধ হাতে জীবন তুচ্ছ করে 
সামান্তে যেতো । 

[ ফ্রাসষ্েশন-মুক্ত কিশোবরাই মান্জ সৎ নাগরিকদের সৃষ্টি করতে 
সক্ষম । শিক্ষা শেষে কম-সংস্থান তবে এমন ধারণা একজন বালকেরও 
থাকে নি। লেখাপড়া করে যেই । গাভী ঘেশডা চড়ে সে'ই। এ জনপ্রবাদ 
এক্ষণে অবান্তর । শিশুদেব ভবিষ্ং সংস্থানে অক্ষম পিতামাতার সন্তান 
উৎপাদন না করাই ভালো । কিন্তু দেশে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা না 
থাকলে ওদের ওই উপদেশ দিয়েও লাভ নেই। তাদের সংস্থানের 
প্রচে্টা অশান্ত পরিস্থিতিতে সম্ভবও নয়। সব কিছু রাস্ট্রায়ত্ করার মুগে 
রাস্ট্রকেই সকল দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ] 

অপরাধীদের সংখ্যা কমাতে হলে পূর্ববধিত অন্যায়ী ও পাপীঙের 
প্রথমে সংযত করতে হবে। কারণ- অন্যায়ী থেকে পাপী এবং পাপী 
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থেকে অপরাধীর সৃষ্টি হয়। আইনে কেবলমাত্র অপরাধীদেরই দণ্ড দেওয়। 
হয়। উহাদের মধ্যে যা কিছু প্রভেদ তা মাত্র গুরুত্বের। উহাদের 
বিষয়বস্ত একই প্রকারের থাকে । অন্যায়ী ও পাপীদের দমন না! করলে 
অপরাধীদের কোনও কালেই নির্মূল করা যাবে না। 

পুর্বে লপ্ডন শহরে অধিকাংশ স্থলে পদ্কিল বস্তি [97] ] ছিল। 
সেখানে বালকদের প্রিয় খেলা ছিল 'বয়েল নিধন”! একটি গাভীর 
কানে মোটর দানা ভরা হতো! ঙাতে ওই বয়াল যন্ত্রণাতে ছুটাছুটি 
করতো । বালকরা তখন সোল্লাসে বর্ষার ঘায়ে তাকে খুঁচিয়ে মারতো। 
ফলে, ওই কালে বালক ও অন্য অপরাধীদের সংখ্যা খুবই বাড়ে। এমন কি 
রাত্রে কেউ বাড়ির বাহির হতো না। [ ত্রিটেনিয়া এনসার্লোপিডিয়া দ্রঃ] 
লর্ড পিল প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর সেখানে প্রথম যুগোপযোগী“ গ্লিশ 
বাহিনী সৃষ্ব হয়। প্রথমে তিনি এ অন্যায়ী ও পাপী বালকদের প্রতি 
দ্র্টি দিয়েছিলেন । শহরের বন্তি গুলি ভেঙে দিয়ে অক্টালিকাতে তাদের 
উনিসরান। এ ভাবে তিনি একটি নিরপরাধ আইনান্বরাগী জাতির 
সৃষ্টি করেন । 

শিশুর। উৎকৃষ্ট সাক্ষী হয়। ওদেরকে লিভিং কোশ্চেন করা অনুচিত। 
ওরা উত্তেজিত থাকলে মিষ্ট বাক্যে শান্ত করুন। কিশোরীর! রজস্লা 
অবস্থায় উত্তেদ্রিত থাকে । উত্তেজনায় ওরা মিথ্যা বলে ও অপরাধ করে। 
মস্তিষ্কে আহত হলে লোকে নিজের বিরুদ্ধেও মিথ্য। বলে । 

[ কমবেশী স্েহ অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী বিবর্তনের কারণ । মানসিক 
উন্নতি জীবকে উন্নত দেহী করে । আদি-মানবের মস্তিষ্ক সুগঠিত নয়। তবুও 
তারা আগুন ব্যবহার করেছে। বাদর অপেক্ষা! ওর! অধিক সম্ভানবংসল 
ছিল। বাচ্চাদের তারা সেই যুগে সযতনে কবর দিয়েছে । ] 

কোনু বালক বালিকার যোন সম্পর্ক হঠাং দেখলে বা বুঝলে-_ 
সুরা খাঁকড়ানে প্রভৃতি দ্বারা তাদের সংযত করুন । কিন্ত আপনি যে 
ত্বা জেনেছেন তা তাদেরকে বুঝতে দেবেন না। ওতে তারা ফেরোসাস 
হতে পারে। তারা তাতে মন মরা হবে বা আত্মহত্যা করবে । ওই 
সামস্িক ঘটনাতে তার অন্য বিষয়ে উৎসাহ হারাবে । আপনাদের পারস্পরিক 
সম্পর্কও বহুকাল স্বাভাবিক থাকবে না। 

এই অবস্থায় কৌশলে উহার পুনরাৰৃত্তি বন্ধ করুন। বহিরাগত 
জনকে কোন্ড রিশেপসন দিন। ওদের একজনকে কৌশলে অন্থত্র সরিয়ে দিন। 
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[ এরা অপকম সমূহে লঙ্জা! পায়। পরে তারা ওরূপ কাঁজ করবে 
ন)। বাধ। পাওয়া মাত্র নিজেদেরকে সংযত করবে । ওজন্য তারা অন্ুতপ্তও 
হয়েছে। ] 

ভাষার উচ্চারণ হতে কিশোরদের সামর্থও বো] যায়। এ'কারম্ত 
শব্ধ গুলি পিছুটানে। তাই ও গুলি কার্যকরী হয়না। 'মেরে ফেলবে? 
বললে মারা হয় না। ওটার টান পিছনে । মায়েরা শিশুকে ওইরূপ 
বলে। কিন্তু--'তোকে এক্ষনি মারবো? বাকে) পিছু টম নেই । উহা বলে 
সত্যই ওরা মারে । টানের সূরও বুঝতে হবে । লোক চণ্থিতের উপর উচ্চারণের 
প্রভাব পডে। কলহরত কিশোরদের ভাষা উচ্চারণ ও ভঙ্গি বুঝুন। 
এমন বাক্য [ ভঙ্ষিমা ] আছে যা গর্জালেও বর্ষায়/না। ওদের উ“চু নীচু স্বরও 
শিক্ষকরা লক্ষ্য করুন। চপনাদি হতেও ওদের প্রকৃতি বুঝ! যাবে । “সরে 
পড। বলে যা । প্রভৃতি একারন্ত শব্দের অন্তর্গত । [ কিশোর চরিত্র 
দ্রঃ] চক্ষুর দৃষ্টি, ঠোটের ফাক, মাথার বাক, নিশ্বাসের পরিমাপ, 
অঙ্থুলির স্থিতি ও বসার এবং বাক্যের ক্ষণ হতেও উদ্দেশ্য বোঝা যায় । 

বালকগণ কিরূপ লোভী, চতুর ও নিষ্ঠুর হতে পারে তা নিয়্োক্ত দুইটি 
ঘটন] হতে বুঝা যাবে । 

(ক) কোনও এক বালককে আমি ইনফরমার বপে নিযুক্ত করি। 
ওই সময় মহাত্সাজীর আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে । প্রায়ই ব্রিটিশ বিরোধী 
নিষিদ্ধ গ্রচার পত্র বিলি হচ্ছিল। ওই বালক দুর হতে হোটেলে আহার 
রত. অন্য এক বালককে দেখিয়ে সরে যেতো । সেই বালকের কাছে 
আমরা! ওই সকল প্রচার পত্র পেতাম। আপত্তিকর প্রচারপন্ত্রের হেপা- 
জতিতে বনু বাপকের মেয়াদ হয়। প্রতিবারই ওই সকল বালকরা একই 
বিবৃতি দিত। “এক অজ্ঞাত-নাম] বালক ওদের সঙ্গে ভাব করে হোটেলে 
এনেছে । খাওয়ার পয়সা সে'ই হোটেলের মালিককে দিয়েছে । তার 
পর এই বাণ্ডিলট? তাদের কাছে গচ্ছিত রেখে সে বেরিয়ে গিয়েছে ।' বারে 
বারে ওর। একই বিবৃতি দেওয়ায় আমার সন্দেহ হলো । আমি পারিশ্রমিক 
স্বরূপ বালক ইনফরমারকে চারটি আধুলি দিলাম ॥ কিন্তু, উহার 
প্রত্যেকটিতে আমি একট] চিহ্ন খুঁদে রাখি। পরের মামলাটিতে আঙ্ি 
দোকানির ক্যাস বাক্সে ওই চিহ্ন কর] একট। আধুলি পেলাম । এর পর 
অনুশোচনায় আমি বন রাত্র ঘুমোতে পারি নি। 

(খ) এক বালক ইনফরমার আমাকে সঙ্গে করে দর হতে একটি 
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তরুণকে দেখিয়ে বললে--'ওর কাধে ঝোলানো ব্যাগে তাজ। বোম! আছে । 
আমর! ওই তরুণকে পাকডাও করে তার ঝোলার মধ্যে আটটি তাজ। 
বোমা পাই । আমি খুশী হয়ে সরকারা ফাণ্ড থেকে ছ্া'শ টাকা তাকে দিলাম। 
কয়দিন পর এক্সপ্লোসিভ ইনেস্পেক্টারের রিপোর্ট পেয়ে তাজ্জব বনে 
যাই। ওতে মাটির ডেল। ছেবডাতে ও কাগজে মোড়া ছিল। পরে 
জান! গেল যে সে আমাদের মত ওই বিপ্লবী তরুণকেও ঠকিয়েছে। 
সে'ই ওই ঝুটা | নঝ্ল ] -বামা তাকে দশ টাকায় বিক্রী করেছিল। 
পরে, সে'ই আবার তাকে ওই বোমা সমেত পুলিশকে ধরিয়ে টাকা 
নিয়েছে । 

কতকগুলি মন্দ-মন্য £বষয়ে কিশোরদেরকে সীমিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
চাতুর্য বা ট্যাকটিস শিক্ষা দিতে হবে। যথাঃ ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতির 
জন্য তাদের কিছুটা! নিষ্ঠুর হতে হবে। অকর্মণ্য কর্মীদের বরখান্তে 
মায়া নয় । দান করা ভালো। কিন্ত- লাভের হিসাব ঠিক থাকুক । ওবা 
লোক ও দ্রব্য চিনতে এবং খবরাখবর রাখতে শিখুক। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 
সহিত ওর ভাব রাখুক । চাকুরিতে উন্নঠির জন্য ওরা কিছুটা নতি 
স্বীকার ও চাট্ুকরিতা শিখুক' প্রতিযোগিতার জন্য ম্বায় অন্যায়ের নব 
মূল্যায়নের প্রয়োজন । 

শৈশবে জীবন সফল হলে প্রতিরোধ-শক্তি অক্ষ থাকে । ওই ক্ষেত্রে 
এর! নিজেদের সংযত করতে সক্ষম । তাতে ওদেব মপবাধা হওয়াব 
সম্ভাবনা নেই। 


চতুর্থ ভাগ 


রাষ্্রীয় আইন সমূহ প্রধানতঃ বালিকাদের রক্ষার ব্যবস্থা করে। 
বালকদের রক্ষার জন্য রাষ্ট্র অত মনোযোগী নয় । এদেশীয় জনগণের মনো- 
বৃত্তির উহ! প্রতিফলন । এদেশে যৌনজ্ চরিত্রের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার 
রীতি । এখানে বৈধ যৌনজ কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদেরও চরিত্রহীন বলা হয়। 
কিন্তু উৎপীড়ক মিথ্যাবাদী জালিয়াত ও পরস্বপহারকরা চরিত্রহীন নন। 
দরিদ্রদের ও বিধবাদের সম্পত্তি অগহারকরাও এদেশেতে চরিত্রবান । 
কারণ, মদ্য ও স্ত্রীলোকের প্রতি তার] স্পৃহ/হীন। যৌনজ চরিত্রহীন 
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মুবকরা অভিভাবকদের এই দর্বনতার সুযোগ নিয়ে থাকে । নিম্কে এরূপ এক 
দর্বত্ত সবুবকের বিবৃতি উদ্ধৃত কর হল । 

“আমরা এদেশে অভিভাবকদের এ হববলতার সুযোগ নিয়ে থাকি। 
বাড়ির কর্তা সিগারেট খাই কি'না জিজ্ঞাসা করলে যদি বলি -স্ট্যা' 
তাহলে উনি তার গৃহভৃত্য ভিক্ষুপাঁমকে ডেকে বলবেন, “ও ভিখু! সিগারেট 
প্যাকেটে আন ।” কিন্তু যদি আমর। ত।র এ প্রশ্নের উত্তরে বলি, “ওসব 
খাই না। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্য করে উনি বলবেন-_ 
ভেরি গুড বয়। শুধু তাই নয়। অত্যন্ত খুশী হয়ে অন্দর মহলের দিকে 
তাকিয়ে হাক দেবেন । “ওরে রমা চা নিয়ে আয়। এখানে ভৃত্য ভিক্ষরামের 
বদলে বণ্যা রমা আসবে । এরূপে বাটির গিন্নির।ও আমাদের জিজ্ঞাস! 
করেছেন “বাবা! তুমি পান খাও?” উত্তরে 'আমর। পান খাই, বললে 
উনি বাড়ির ঝিকে ডেকে বলবেন । “ঝি । পানের খিলিটা দে।” কিন্তু 
আমর খাইন1 বললে উনি বন উঠবেন । আরে । পানও খাওনা। বাবা! 
তুমি বড্ড ভাল ছেলে । তারশর স্েহে গদ গদ হয়ে কন্যাকে উদ্দেশ করে 
বলবেন । ওরে গুটি" মশগা নিয়ে আয়। এখানে তখন বি-এর 
[ পরিচারিকা ] বদলে কন্যা পুঁটি আসবে । গুদের কেউ এও বলতে পারেন 
যে, 'যা। দাদাকে প্রণাম কর।' পন বা সিগারেট খাওয়া বা না খাওয়াই 
যেন নৈতিক চরিত্রের একমাত্র মাপকাঠি। বাটার গিন্নীকে টিপ করে 
প্রণাম করে মাটিতে বসে গড়লে গুরা গদ গদ হয়ে বলে উঠেছেন-- 
“বাবা যেন শিব । আহা!” পল্লীজনোচিত এ মনোরবৃত্তির শহুরে প্রকাশ 
বিপজ্জনক ।” 


[ অবশ্য, এ দেশের বন্থ লোক নিজের] কেউ যাচ্ছেতাই হলেও ক্ষমতাসীন 
ব্যক্তিদের চরিত্রবান দেখতে চান। উহা] ভারতীয় সংস্কৃতির মূল নীতি। 
সম্ভবতঃ ওই সনাতন সংস্কার হতে ওইবরূপ ধারণার উৎপত্তি। পুরে তরুণ 
মাত্রই যে সং ছিল--তা ওইরূপ ধ্যান ধারণ। সমূহ প্রমাণ করে। 

বালিকার! সপদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এজন্য 
ওদের সম্বন্ধে সমাজ ও রাস্ট্র অধিক সতর্ক। 

পুলিশে উৎকোচ গ্রাহকদের মাত্র ভিসঅনেস্ট বলা হয়। কিন্ত, 


আমার মতে মিথা) ডাইসী লেখকগণ কিংবা উচিত কার্ষের জন্যও অনুচিত 
পন্থা! গ্রহণকার।ও সমওীবে ডিসঅনেস্ট ' ] 


৯৭ 
কিশোর--৭ 


বর্তমান ইম্মর্যাল ট্রাফিক আ্যা এবং চিলড্রেন আ্যাক্ট, ইনডাসান্্রয়াল 
কানুন, ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্িত আইন সমুহের কয়েকটি ধারায় কিশোর ও 
কিশোরীদের রক্ষার ব্যবস্থা আছে। ১৬ বংসর বয়সের নিয়বয়স্ক কিশোরীকে 
ভূলিয়ে কিবা জোর করে অন্যত্র নেওয়ার জন্যে ভারতীয় দণ্ড-বিধিতে কঠোর 
দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। ১৬ ও ১৮ বংসবের মধ্যবর্তী বয়স্ক কন্মাকে পাপ 
কার্ষের জন্য হেপাজতিতে নিলে উহা দগুনীয় অপরাধ । কিস্ত--ওই বয়সের 
কোনও কন্যাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হেপাজতিতে নিলে উহ] দণ্ডনীয় নয়। 
তবে উহাতে ওই কম্মার সম্মতি না থাকলে উহ1 অপহরণের পধষায়ে পড়েছে। 
বতমান কালীন আইনে ওই বয়ঃসীমণ? আরও উধ্র্বে ওঠানো হয়েছে । কারণ 
এদেশে ২০ বংসর বয়সেও কন্যার সরলমতি থাকে । নিজেদের ভালো বুঝতে 
বহু কন্যা ২৫ বংসর বয়সেও সক্ষম নন। এদেশে পর্দাগ্রথা ও সমাজ ব্যবস্থা 
এজন্যে কিছুট। দায়ী । চল! আমর! চলে যাই। লেকের ধারে একট! 
হলদে রঙের বাডি। একট! সবুজ গাড়ি থাকবে । কেমন টাদ উঠবে? 
ওইরূপ অবান্তব বাঁক) বলেও জনৈক তরুণীকে ভোলানে গিয়েছে । কিশোর 
কিশোরীর] তরলমতি ও ভাবপ্রবণ তয়। বহু ভাবপ্রপণ তরুণ তাদের 
কিশোরী বধুকে বন্ধুদের সহিত অতি-মেলামেশা করতে দেওয়া একটা 
বাহাছুরির বিষয় মনে করে । কিন্ত উভয় পক্ষেই তরুণ ও অনভিজ্ঞ হওয়ায় 
ওর কুফল ফলতে দেরি হয় নি। কিছু লোক সব কিছু প্রথমে অবিশ্বাস 
করেন । তারপর তদন্ত কবে দেখেন যে উহ1 সত্য (কনা । কেউ কেউ সব কিছু 
প্রথমে বিশ্বাস করে পরে তদন্ত করে বোঝেন যে উহ? সতা কিনা । এ দেশের 
কিশোয় কিশোরীর! শেষোক্ত পন্থার অনুগামী । কিন্তু তদন্ত করা তাদের 
রীতি নয়। তারা নিরিচারে নিজেদের এগিয়ে দিতে উদগ্রীব থাকে । 

নাবালক বালক বালিকাদের শ্রম শিল্প সমূহে নিয়োগ কর কিংবা তাদের 
ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত করা দণ্ডনীয় অপরাধ । বনু অপকর্মের জন্য আইনে 
কোনও ধারণ এখনও সংযুক্ত হয় নি। কোনও এক বয়স্ক নারী একটি স্বল্প বয়স্ক 
বালকের সঙ্গে যৌন সঙ্গমের চেষ্টাতে তাকে আহত করে । কিন্তু দণ্ডবিধিতে 
উপযুক্ত ধারার অভাবে ওই নারীর বিরুদ্ধে মাত্র স্বল্প আঘাত [91701010101] 
সম্পক্ষিত ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। মোসলেম যুবক আইনতঃ 
মাত্র চারিটি পতী গ্রহণ করতে পারে । তার পঞ্চম পতীর সহিত ব্যভিচার 
দণ্ডনীয় অপরাধ নয়। কোনও এক অনুতপ্ত পিতা কলিকাতা ময়দানে 
আত্মহত্য| করে। তার পকেটে পাওয়। একটি স্বীকারোক্তিতে এইরূপ লেখা 
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ছিল। 'আমি আপন কিশোরী কন্যার সহিত ব্যভিচার করেছি । ভারতীয় 
দণ্ডবিধিতে পশুর সহিত যৌনকর্মের জন্য দণ্ডের বিধান আছে। আমার 
ওই অপকর্মের জন্য উহাতে কোনও নিদিষ্ট ধারা না থাকাতে আমি আদালতে 
আত্মসমর্পণ না করে আত্মততা! দ্বারা নিজেই নিজেকে এই শান্তি দিলাম ।” 
এ দেশে বনু যৌন রোগী সন্তান উৎপাদন করেন । ভবিষ্যৎ সন্তানদের পক্ষে 
উহ! ক্ষতিকর ৷ 

কিন্তু উহার প্রতিরোধার্থে কোনও আইন এদেশে নেই। 

বনু আইন মাত্র জীবিত লোকদের উপকারের বিষয় চিন্ত! করে তৈরী হয়। 
কিন্ত যারা এখনও জন্মায় নি তাদের বিষয় কেউ ভাবে নি। আজ গৃহীত 
কোনও উত্তম ব্যবস্থা একশো বংসর পরের বংশধরদের ক্ষতি করেছে। 
আইনকানুন বিধিনিষেধ প্রণয়ন কালে অনাগত বংশধরদের জন্য চিন্তা কর 
উচিত । নচেৎ একপ্ুরুষের ভুলের ফল অন্য পুরুষকে ভূগতে হবে। 
ক্যানেল খনন, নদীর বাধ নির্মীণ, দীঘি ও রাস্তা তৈরি, চাষবাস, ভূমি উদ্ধার 
বনকাট' প্রভ়তিতেও উহা বিবেচনা করতে হবে । একপুরুষের রাস্ত্রীয় উদারতা 
বা নিলিপ্তত। পরবর্তীকালে বংশধরদেব ক্ষতির কারণ হয়। 

বনু বৃক্ষে দীর্ঘকাল পরে ফল ফলে । 'আমি যার ফল খেতে পাব না। 
সেরূপ বৃক্ষ রেপণন লাভ কি"? আমি কাঁউকেও এরূপ খেদোক্তি 
করতে শুনেছি । কিন্তু এদেশীয় পিত।মতরা পৌত্র ও প্রপৌত্রদের ভোগের 
জন্য বৃক্ষ রোপণ করতেন। এ নীচ স্বার্পরত! বীজকোষকে আহত করে 
এ মনোবৃত্তিকে বংশগত করে কিন] তাহা বিবেচ্য। আমার জনৈক বন্ধু 
আমাকে একদ। বলেছিলেন, “এমন হাক্কা বাড়ি তৈরি করব য* আমার স্বৃত্যুর 
পরই ভেঙ্গে পডবে ।” এ বাড়ি সম্পকিত কোনও ভবিষ্যং বিরোধ প্ুৃত্রদের 
জন্য রাখবো না। কেনারাম কেনে । তত্যপৃত্র বারুরাম ভোগ করে। তস্যপুত্র 
বেচারাম এসব বেচে দেয়। অর্থাং_ তিনপুরুষ পর সব কিছু শেষ । . অতএব 
খাণং কৃত্বা ঘ্বৃতং পীবেং। এ মনোবৃতি নিশ্চয়ই শ্রেয়ের মনোবৃতি নয়। তলে 
গেলে চলবে না যে--'পারিবারিক এতিহ্য অপরাধ-নিরোধের অন্যতম 
সহায়ক । আমি এ বাড়ির ছেলে । অতএব আমাকে সং থাকতেই হবে। 
আমার দ্বারা এরূপ কুকার্য করা অসম্ভব।, এইরূপ বাক্য পল্লীগ্রামের বহু 
শিশুকে আমি বলতে শুনেছি । 

[ আমি উচ্চ শিক্ষা পেয়ে ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে শহরে আমি ষে 
সম্মান পাই নি তার বনু গুণবেশী সম্মান আমার অধুন1 দরিদ্র স্বল্পশিক্ষিত 
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আত্মীয়র দেশে ভূয়ে পেয়েছেন । তাঁদের একমাত্র স্থল যে সে ওই বাটির 
ছেলে। এ সম্পকিত প্রলোভনও ওই বিষয়ে কম কার্ধকরী নয়। কিন্তু 
₹ঃখের বিষয় পৃরাঁতন বাটি ও পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। সেই সাথে অশ্তুহিত 
হচ্ছে শেষ এঁতিহ্যের শেষ সম্বলটুকুও । ] 

এক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন । 'অতগুলি প্নুত্রকে মানুষ 
করা আমার পক্ষে অসম্ভব। মাত্র জ্যেষ্ঠ প্রত্রকে আমি যত্বে মানুষ করব। 
বাকীগুলিকে একটি ছুরি ও চার আনা পয়সা হাতে দিয়ে তাড়িয়ে দেব ও 
বলবো-_হ] লুটে পুটে খেগে*যা ॥ ওই উক্তির দ্বার" ওই অক্ষম পিতা মনের 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন । কিন্ত পর বসরেই তার আর একটি পুত্র জন্মালে 
আমি অবাক হই । কিশোর-অপরাধী দমনে জন্ম নিয়ন্ত্রণেরও যথেষ্ট গুয়োজন 
আছে । আজকের অবস্থার সহিত দশ হংসরের পুর্বেকীর অবস্থার তুলনা 
করলেই উহ? বোঝা যাবে । এজন্য পল্লীসমুহের বয়স্ক ব্যক্তিদের বোনও 
সাক্ষ্যর গ্রয়োজন নেই । যেখানে লোকসংখ)] কম, সেখানে সমাজ আছে। 
প্ররুষানৃক্রমে সেখানে লোক বাস করে। ফলে অপরাধীর সংখ কম। 
যেখানে লোকসংখ্যা বেশী, সেখানে সমাজ দুর্বল । সেখানে অপরাধীর 
সংখ্যা অধিক। 

বু ব্যক্তি প্রুত্রকে শিক্ষাদান একপ্রকার ইনভেঙটমেন্ট মনে করেন) 
তাদের ধারণা তারা উপযুক্ত হলে উপায় করে তাকে অর্থ দেবে। [ এরা 
প্রায়ই নাথা পান। ] বন কৃষক ও শ্রমিক আছে, ওদের নিকট পুত্র কন্যা 
অর্থে বাড়তি আয়। এজন্য পরিবার পরিবল্পীনাঁকে তাঁর এড়িয়ে চলে । এরা 
কিশোর পুত্রদের দ্কুলে পাঠানোর পক্ষপাতী নয়। ওতে তাদের সমূহ 
লোকসানের সম্ভাবনা । একটু বড় হলেই কৃষকপুত্র পিতার সঙ্গে চাষের কাজে 
বেরোয় । [এও এক প্রকারের শিক্ষা] দান] কন্যাদের ধিবাহকাপে কেউ কেউ 
কন্যা-পণ [ বরপণের বিপরীত ] পেয়ে থাকে । ওই অর্থ দিয়ে তার। হাল গরু 
ও লাঙ্গল কিনবে। শ্রমিকরাও ওই একই কারণে পুত্রকে স্কুলে ন। পাঠিয়ে 
বয়স গোপন করে তাদের ফ্যাক্টরিতে ভতি করারই পক্ষপাতি। গভর্মেন্টের 
শত প্রচারাদি সত্বেও তারা আথিক ক্ষতি স্বীকার করবে না। প্ুত্রকশ্ার 
সংখ্যাকে তারা ব্যাঙ্কে ইনভেম্টমেন্ট বুঝবে । কারণ, উহাতে ওদের সামগ্রীক 
পারিবারিক আয় বহুগুণে বেড়ে যায়। এই সম্বন্ধে সমাজ বিজ্ঞানীদের 
নৃতন করে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। 

উপরোক্ত রূপ স্বার্থ চিন্তা বংশগত হলে জাতির দুবল হওয়ার সম্ভ)বন]। 
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বল হয় যে সংগৃহীত দৈহিক ব। মানসিক বৈশিষ্ট্য বংশগত হয় না। 
[ £০81160 01081920661 ] নারণ বীজকোষ সমূহ বর্ধনের প্রথমেই দেহকোষ 
হতে পৃথকীকৃত থাকে। পুরুষানুক্রমে মঞ্জিত ঠ।নাসক বৈশিষ্ট্য সম্বন্কেও 
ইহা কি সত্য? নিম্ষে!ক্ত [পিওর পাইন সম্ভৃত | আচরণ বংশগত হওয়া 
প্রমাণ করে। 

“কয়েকটি *সাদ1 ইচবাক ঘন্ট ধ্বনি শুনে খাদ্য খেতে বেরোতে অভ্যন্ত 
করা হলো । এজন্য তাদের এ?শটি বার শিক্ষা দিতে হয়েছিল। ওদের 
পারস্পরিক যৌন মিলনে কিছু ঝচ্চা উৎপাদন হয়। দ্বিতীয় পুরুষে উহার 
জন্যে তাদের মাত্র পঞ্চ'শ বর শিক্ষা দিতে তয়েছিল। এ ভাবে তৃতীয় 
পুরুষে পঁচিশ বাব এবং চতুর্ণ পুক্ত্ষ ওদেব মাত্র পাঁচ বার এরূপ শিক্ষা দিতে 
হয়। পঞ্চম ও যষ্ঠ পুরুষে বিনা শিক্ষার্তেই ওরা ঘণ্ট। ধ্বনি শোনা মাত্র 
বেরিয়ে আসতো । 

উপরোক্ত পরীক্ষা! সতা হলে অপরাধ স্পৃহা নিশ্চয়ই ব*শগত হয়। কিন্ত 
সর্বত্র ইরূপ পি€্, পাইন পণাকাঁব হরশ্ন ওঠে না পিত। অপরাধী হলেও-- 
মাত। অপরাধী নাও ততে পারি । উপবস্ত পিত ও ম।তু ব'শৈর উধ্বতন 
পুকষদের অনুদানও [প্রভাব ] থাকে । বংশানৃক্রম ব্যবস্থা যদি আমরা 
নাও স্বীকার করি, ত।5লেও মানুষের বিশেষ বিশেষ প্রনণতা সহ জন্মানোর 
সম্ভাবনা স্বীকার্য। 

[ লেজ কাট ইছুবেব সন্তান লেজ কাটা হয় না। কারণ, দেহকোষ থেকে 
বীজকোধষ পৃথবীকৃত থাকে । উপরস্ত গোত্রানুক্রম তথা আটাভিসিমের 
প্রশ্নও আছে । উভয় কুলে কাবে বঙ ফর্সা নয়। তাদের ফ*্" পুত্র জন্মালে 
বুঝতে হবে কয়েক পুরুষ পুর্বে কাবে গাত্র বর্ণ ফর্সা ছিল। বহু উচ্চ 
শ্রেণীর বাঙ্গালী পরিবারে কোনও পুত্রের মুখ চীনাদের মত হয়েছে । এতে 
বুঝতে হবে বনু পুরুষ পুবে কিছু মঙ্গেোলীয় রক্ত বাঙ্গালীদের মধ্যে মিশেছে । 
এরূপ বন্থ দৈহিক বা মানসিক গুণাগুণ কয়েক পৃরুষ সুপ্ত থেকে হঠাৎ কোনও 
এক পুকষে জাগত হতে পারে, আদি-মানুষ অপরাধ প্রবণ থাকলেও 
কালক্রমে এ পুর অভ্য'স পরিত্যক্ত হয়েছে । উহার কিছু অংশ দেহ-কোষে 
আছে। এ জন্য প্রতিটি মানুষেব মধ্যে গ্রদমিত অপরাধ স্পৃহা! থাকে । 
উহ।র অধিক অংশ মানুষের বাজ ?কাষে আবদ্ধ থাকে । অধিক ক্ষেত্রে 
উহা! ওই বীজ কোষেই রয়ে যায়। কিন্তু কদাচিং বীজ কোষের অপরাধ 
স্পৃহ! নির্গত হয়ে দেহ কোধাস্থিতে অপস্পৃহার সহিত মিশ্রিত হয়ে সংশ্লিষ্ট 
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শিশুর অপস্পৃহার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কু পরিবেশ এ অপস্পৃহাকে ক্ফুরিত 
এবং সৃ-পরিবেশ উহাকে প্রদমিত করে । ] 

উপরোক্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে প্রতিটি বালকের মধ্যে সং ও অসং 
প্রবৃত্তি মিশ্রিত আছে । পরিবেশ ও শিক্ষা উহাদের শক্তি অনুযায়ী একটি 
বা অন্তটিকে প্রৃহ্ট করে। 

যৌন অপকর্ম পারস্পরিক সহযোগীতায় সাধিত হলে তাহাকে সহযোগী 
অপরাধ [ কনন্রিবিউটিঙ অফেন্স] বলা হয়। অর্থাং উভয়ের অপরাধ কম 
বেশী প্রায় সমান থাকে! ভাবপ্রনণ কিশোরী বা বালিকারাই উহ1র অধিক 
শিকার হয়। ১৪ থেকে ১৮ বৎসর পর্যস্ত বয়স একটি বিশেষ বয়স । ওই বয়সে 
ফাঙ্ট ইমপ্রেশন [ প্রথম দাগ ] এদের মনে যে কাটবে তারই জিত। অপরাধী 
প্রো হলেও সে বিষয়ে তারই জয়। তখন--তার সাথে ফ্রি-কমপিটিশনে 
তরুপরাঁও হার মানবে । বয়সের সুযোগে বয়স্ক ব্যক্তিরা বিনা বাধায় ও 
নিঃসন্দেহে ওদের আয়ত্তে আনবে । বনু ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে ওদের 
প্রদমিত যৌন বোধ জাগানো? হয়। কোনও এক ১৭ বৎসর বয়স্ক বালিকা 
৬০ বৎসর বয়স্ক ব)ক্তিকে বিবাহ করে! ওই সম্পর্কে তাকে অনুযোগ করা 
হলে সে এইরূপ উত্তর দেয়। “গৌবীও শিবকে তার জটাজুটে বা বয়েস 
দেখে বিয়ে করেন নি। মহাযোগী, মহাঁত্যাগী বলে গুঁকে উনি বিয়ে করে 
ছিলেন।, মগজ ধোলাই-এর উহ? একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত। যৌন বোধ, 
প্রেম-বোধ ও হিষ্টিয়া রোগ”--এই তিনটি রোগে অন্যদের মত কিশোরীরাও 
বিপথগামিনী হয়। 

(১) যৌন বোধ £--অপরাধস্পৃহ! ও যৌন স্পৃহী৷ মানুষের আদি স্পৃহা । 
সভ্যতার উন্মেষে [ কালক্রমে ] অপরাধ স্পৃহা প্রদমিত হয়। কিন্তু যৌনস্পৃহা 
প্রদমিত না হয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । সভ/সমাজে নিধিকীর যৌনসঙ্ 
ধাপে ধাপে পরিত)ক্ত হয়েছে বটে । কিন্ত সামান্য গচেষ্টায় উহ? যে কোনও 
মুহূর্তে নির্গত হতে পারে। অপরাধস্পৃহার সহিত মিশ্রিত হয়ে বার হলে 
উহা [যৌনজ । অপরাধ। প্রদমিত যৌনস্পৃহ কৃত্িম উপায়ে বাব হওয়া 
সম্ভব। ওদের সংস্কারজাত প্রতিরোধশক্তি উহার ছারা অপসূত হয়। কিন্তু 
এরূপ সামম্িক অপসারণ জৈব কারণে কিশোরীদেরই অধিক ক্ষতি 
করে। পরে শত অনুতাপেও তাদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি পুরণ করা 
যায় নি। 

এদেশে কন্যার] স্বল্প বয়সে পিউবারটি গাপ্ত হয়। উহ] এ সময়ে ওদের 
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মনকে উত্তেজিত রাখে । এ উত্তেজন] সাময়িক ভাবে ওদের বিচার-বুদ্ধি বিনষ্ট 
করে। যৌনবোধ এ সমণ ওদেব মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে জাগানো সহজ । 
গায়ই আদর কর] বা! হাত দেখাব [ তক্সরেখ। পধাঙ্ষ। ] অছিলায় সইয়ে সইয়ে 
উতা করা হয়েছে! কালে দৃরৃত্তবা সাবধানে তাদের দেই স্পর্ণ করে। 
উহাতে মনে হয় “য উহা! 5ঠ1দেধ ইচ্ছ'কৃত নয়। উহ! অসতর্কতার কারণে 
ঘটলো! । ইচ্ছাকৃত বুঝণল কা'বা ওতে [প্রায়ই ] প্রতিবাদ জানাবে, 
কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হওয়ায় একসময় সংকন্যাব৭ যৌনবোধ জাগে । 

” বন অবিভাঁবক বলেন যে ওদের সম্পর্ক ভাইবোনেব মত। কিন্ত 
বতিরাগত ভাইটির যতে] দবদ বোনটিব উপব। ওই যতু ওব ভাইদের প্রতি 
তার নেই কেন? তা তাপা বুঝতে চান নি। কেউ বিনাপণে জামাতা 
পাওয়ার লোভে ইচ্ছা কবে কন্যা ভিডিয়ে দেন। কিন্তু পবে প্রতারিত 
হওয়ার পর অভিভাঁবকবা। বৃথাই অনুতপ্ত হন। কন্যার দ্বাবা অন্যের 
নাবালক পুত্রকে প্রভাবিত কবাও অপরাধ । ] 

প্রদমন হা ক্ষতিকব। উহা কাউকে কাউকে ক্ষিপ্ত করে। বনু 
কিশোবীও বন্ধ কিশাপকে লিপথে এনেছে পাবিবাবিক আদর্শও 
চরিত্রভীনতাব কাবণ। বন কিল্শাবীক যৌন স্পৃহ] বেশী। এঁবপ ভাব 
দেখলে কন্যাঁদব বিলাহ দওয়? ভাল্ল]। কম নাবী যৌন তাডনায় গৃহত্যাশ 
কবে। বিস্ত পবমুহুর্তে অনুন্প্ত তয়। তখন ফিরবাব পথ থাকে না। 
এ*দের মাধা 'কানও প্রেম বা প্রীতি বোধ নেই । গোপনভাই এদেব 
একমাত্র কাম্য ভয়ে থাবে। 

এদের উদ্ধার কবে লজ্জা ও ভয় গ্রথাম দূব কবরে হবে। ওদেব 
বোঝাতে হবে যে কেহই উহা জানতে পাবার না। তাকে শীঘ্বই অন্যত্র 
সংপাত্রে পাত্রস্থ কৰা হবে। এবা ঠ্বাহে সব সময়েই বাজি ও খুশি হয়। 

(২) হিস্টিয়া বোগ £ স্বল্পরয়স্ক সং কিশোবীবা এ বোগে আক্রান্ত তয়। 
মন্তিষ্কেব স্লামুব সাময়িক ক্ষতি ও দব হ'ধা প্রদমি'ত আদি বৃত্তি জাগ্রত কবে। 
ওদের মনোরুত্তি সমূহ তখন আদিম মানুষদের মত হয়। ওদেব মন তখন 
নিম্নগামী ভয় । পানওয়াল] বিডিওয়াল! নিম্বশ্রেণীকেই তখন তাব পছনদ। 
লজ্জ্রীসরম বোধ সে তখন ভাবিয়ে ফেলে । তাদের মধো তখন কষ্টবোধ কমে 
ও স্পর্শবোধ বাঁডে। ভাবপ্রবণতা, দাস্ভিকতা, অলসতা ও নিষ্ঠরতা--এই 
বৃত্তি চতুষটয় স্থুলভাবে প্রকট হয়ে তাল্দর মনের পথে যথাক্রমে ওঠা নামা 
করে। নিষ্ঠর অবস্থায় তারা চুল উঁডে, মাথা ঠোকে, আচভায় কাণ্ভায় এবং 
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পলায়ন-পর হয়। দাম্ভিকতায় তাঁর! নির্লজ্জভাবে দস্ভোক্তি করে ও চোখ! 
চোখা কথা বলে। অলস অবস্থায় তারা নেতিয়ে পড়ে এবং দার্থকাল 
অজ্ঞানের মত শুয়ে থাকে । এ সময় তাদের আহার করানে1ও সম্ভব হয় না। 
ভাবপ্রবণ অবস্থায় তার] কাদে ও অনুযোগ করে তাকে মুক্তি দিতে বলে। 
কিছু এইরূপ রোগে প্রেমবোধের স্বল্লাধিক মিশরনও ঘটে । মিথ্যা অভিযোগ 
দায়ের এ রোগের অন্যতম সিমটম । "পিতা আমাকে পাপ ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
করতে চান। ভাই আমাকে এক বন্ধুর নিকট গচ্ছিত কবে চেয়েছে । 
মাতা আমার গর্ভস্থ জণহত্যৎ কবেছে। মামা আমার দিকে কুদৃ্টি দিত, 
ইত্যাদি । যে তার কাধে প্রতিবন্ধক হবে ভাব বিরুদ্ধেই সে ওইসব বলবে । 
অবশ্য তাদের এ রোগ অতত্যুগ্র হলে এরূপ হয়ে থ'কে। 

এই রোগে কন্যাদের শুধু বিছুকাঁল আটকে রাখতে হবে। এই রোগের 
উপশমের বিভিন্ন পিরিয়ড বা কাল আছে। এ নিদিষ্ট পিরিয়ড উত্তীর্ণ 
হওয়) মাত্র ওর। আপন] হতেই নিবাময় হয়। এ সমফ্চের মধ্যে সে যেন 
অপহারকের আয়ত্াধীন না হয়। বিছুাক্ষত্ে এরা অজানা অচৈন1] সং 
মুবককেও বিনাঁদোষে বিপদে ফেলে বখন কাব উপব এদর ধোোক পডবে 
তার ঠিক নেই। ওুঁধধ দ্বারা ওদর শ্রাময়ের পিবিমড কমানে। 


সম্ভব। 
[ ভাবপ্রবণত) পুনঃ পুনঃ ম্বব আঘাত দ্বারা বন্বাদেব গ্তিরাধ শক্তি 


সম্পকিত সায় আহত করে। ও, জন্য দীর্ঘ সময়ে পয়ে'জন হতে পারে। 
কিন্ত যৌন সম্ভূত উত্তেজন। মুহূর্তে মধো মন্তি্বণ তৎসম্পফিত স্বায়ু বিনষ্ট 
করে। উগ্র যৌন স্পৃহা গদমিত হলে অন্যরূপ চিত্বচ,ঞ্চল্যেব কারণ ঘট*য়। 
ওতে কেউ কেউ রগচটা ও নিউরটিক হয়। ] 

বিঃ দ্রঃ--কিছু নারী ব্ক্তিবিশেষেহ নিকট থেকে কিশেষ যৌনজ বাবত'র 
গ্রত্যাশ] কবে । তা, না পেল তারা অপমানিত বোধ কার ও ক্ষিপ্ত তয়। 
তখন সে যা আশণ করেছিল তাই ওই ক।ক্তি তাব সম্পর্কে করেছে এইবপ 
মিথ্যা অভিযোগ ওদের কেউ কেউ নির্দোষ” ব্যক্তিদেব বিরুদ্ধে কবেছে। 
বলাবাভুল্য যে উহা একপ্রকারের মনোবোগ মাত । অতঙঞব বোগী কন্যা 
হতে সাবধান তউন। অন্যগুকারেন বন্যার" প্রিয়ত্মকে অনৃভাবে লজ্জা ও 
বিপদ হতে বাচায়। তার গর্ভাবস্থা« জন্যে সম্পূর্ণ নির্দে।ষ ব্যক্তিকে তজ্জন্য 
মিথ্যা করে ওর দায়ী করেছে । কেউ দেখে ফেললে বা জানাজানি হলে 
একশ্রেণীর কন্য৷ মিথ্যা করে বলগ্রয়োগের অভিযেণগও করে । কিছু আদি 
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পড়ে । অবশ্য উহার জন্য বনু সময় ও কার্কারণেরও প্রয়োজন হয়। 
যেহেতু উহা একদিনে সঙ্ঘটিত হয় না-সেই হেতু, সেজন্য কাউকে দোষ 
দেওয়াও যায় না। 

কৃতজ্ঞতার কারণেও বন্ড কিশারী কিছুটা উদর হয়। ভ্রাতাকে একটা 
চাকুরী করে দিয়েছে । পিতাকে রেশন আনতে অর্থ দেয়। ওই রূপ 
কোঁনও পারিবারিক বন্ধুব বাড়াবাড়ি তাঁরা সা করে । ওই সকল বুদ্ধিমতী 
কন্যার মা-বাবার দংখ ও অসুবিধা বুঝে সব কিছু চেপে যায়। কর্তব্যবোধ 
কন্যাদের উপকার করে ।_ তজ্জন্া অপুডন্দ হলেও তার! স্বামীকে ভালবাসে । 
প্রকৃত পক্ষে-: 'ভূত, ভগবান ও ভালবাসা” । এই তিনটি বস্তুর কোনও অস্তিত্ব 
পৃথিবীতে নেই । সকলেই বলেন যে ওই গুলি আছে। কিন্ত কেউই 
এ পরন্ত উহ] প্রমাণ করতে পারে নি। ওই জন্য কিশোর ও কিশোরীদের 
ওই ব্যাধি ভতে মুন্দে কবা খুবই সহজ । নিয়ে ওইরূপ চিকিংসার রীতিনীতি 
সম্পফিত একটি ঘটন। উদ্ধৃত করা হলো।। 

“সিনেমা দেখে রাত্রে থানায় ফিরে দেখলাম সুমুখে চেয়ার ছুটিতে 
দুই জন বসে আছেন। তরুণটির বয়স বাইশ হবে এবং কন্যাটির বয়স 
যষোলোর মধ্যে। “'আমবা একটি কেস লেখাতে এসেছি", যুবকটি আত্ম- 
বিশ্বাসেব সঙ্ষে দগললো, “উনি আমার উনটেগ্ডেড ওয়াইফ [ ঈন্সিত স্ত্রী ]। 
মামলাট! আমার উড্‌বিই [ভাবী] শ্বশুরের বিরুদ্ধে লেখাবো । উনি 
আমার বাগদত্তাকে তিন দিন নয় ঘণ্ট1 রঙফুলি কনফাইন [ বে-আইনী 
আটক ] করে রেখে ছিলেন। অন্য রাত্রে পাঁচিল ডিঙিয়ে অতি কঙ্ছে 
আমি তাকে উদ্ধার করলাম ।” এর পর ওই যুবক£ আমাকে অনেক 
কিছু বুঝিয়ে বললে । সে আইন জানে । ল কলেজে সেপড়ে। ষোলো 
বংসর পর্যন্ত ও নাবালিকা । তখন--অবশ্য ওকে তারা লিগ্যঠালি আটক 
রেখেছিলেন ' আমি তাতে আপত্তিকরিনি। এখন ওর বয়েস ধোলো। 
বংসর তিন দিন নয় ঘন্টা । ওই দেখুন ঘডি। এখন ও সাবালিকা। এই 
তিন দিন নয় ঘণ্টা ওকে আটকে বাখ1 বেআইনী! কিশোরীটিও তার 
ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তার বার্থ সার্টিফিকেট ও হরস্কোপ বার করে প্রমাণ 
করলো যে, সে সাবালিকা । কিন্তু, ওই তিন দিন নয় ঘণ্টার জন্তে সাবালিকা। 
হওয়া বালিকাটিকে আমি ছেড়েদিইনি। বালিকার পিতার ঠিকান। জান' 
মাত্র ওদের খবর দিতে লোক পাঠালাম । 

'এ যা! আপনিও আমাদের বে-আইনী আটক করলেন” । ক্রুদ্ধ আক্রোশে 
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ফুলে উঠে যুবকটি বললে, “জানেন! এক এক মিনিটের জন্য এক এক 
লাখ টাকা ড্যামেজ আনতে পারি।' “ভাই। মাত্র পনেরে। মিনিট 
লাগবে”, আমি শান্ত ভাবে প্রত্যুত্তরে ওই আইনজ্ঞ যুবককে বললাম, “ওই 
পনেরো মিনিটের জন্য পনেরো লাখ টাক ক্ষতিপুরণ দেবো । তবুও জেনে 
শুনে মাত্র তিন দিন নয় ঘণ্টার জন্যে ওকে তোমাকে দিতে পারি না? । 

একটু পরে তিন ট্যাক্স বোঝাই মহিলার দল থান।& এলেন । মা মামী 
দিদি কাঁকী পিসি সকলেই । দুধের বোতল ও কাথা সমেত দুটি শিশু 
পর্যস্ত। বিরামহীন চেঁচামেচি ও কান্নাকাটি শুর হলে। এইবার ছেলেটি 
চুপ করলো । কিন্তু মেয়েটি মুখ খুললো । ওগেো। তোমরা আমার কেউ 
নও। সব তোমরা শক্ত । আমাকে মুক্তি দাও। আমি আমার স্বামীর 
ঘরে যাবো? ইত্যাদি । এমনি বনু কথা সে বলতে থাকে । বিস্ত বেউতাকে 
বুঝিয়ে উঠতে পারে না। শেষে বিরক্ত হয়ে আমি তাঁদের বললাম। "যাক, 
তাহলে এবার আপনার] পাশের ঘবে বসুন । গদের অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে 
আমি কন্যাটিকে বললাম। “সাবাঁলকরা প্লুলিশী আইনে পড়ে না। পুথক 
পৃথক পৃথক বিবৃতি লিখে তোমাদের ছেডে দেবো । বাজে ঝামেলায় 
আমাদের দরকাঁব নেই। এখন ওই ছেলেটি পাশের ঘরে গিয়ে বসুক। 
তোমাকে জিজ্ঞাস! করে পরে গুকে ডাকবো 1৮ আমার ইঙ্ষিত সহকারীর 
বুঝে ওকে বাইরে এনে হাজতে ঢোকালো। ওই মেয়েটি ত৷ ঘুনাক্ষরেও 
জানতে পারলো না। 

«দেখ খুকী, আমর হচ্ছে মডার্ণম্যান। আমণদের কোনও কনভেনসন 
নেই ।” আমি সন্পেতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, “আমি তোমার 
দাদার মত। তাই তুমি আমাকে ভেবো । সত্যি কথা বলছি। তোমার 
তেজে ও ব্যজিত্বে আমি মুগ্ধ। তোমার মত মেয়ে দেশে বেশী চাই । 
ওরা যাই বলুন না কেন, আমি এ বিষয়ে ভোমাদের সাহায্য ঝকরবে।। 
কিস্ত--এক সর্তে। এ কথা তোমার বাপ-মাকে কোনও দিন জানাবে 
না। তাহলে গর আমার নামে সাহেবদের নিকট কমপ্লেন করবেন” । 

“না না। কাউকে আমি ও-সব বলবে না”! আশ্বস্ত হয়ে মেয়েটি 
গদ গদ ভাবে আমাকে বললো, “কিন্ত আপনি আমাদের সাহাযা করবেন 
তে! ঃ আপনি আমার দাদ হবেন তো । আমাদের বিয়ে আপনি দিয়ে 
দেবেন তো” । মেয়েটি আমাকে বিশ্বাস করে আমার কাছে সরে এসে বসলো।। 

“কিন্ত, তুমি আমাকে দাদ] বলেছে! । তুমি আমার ছোট বোন” । 
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আমি স্েহার্জ ভাবে মেয়েটিকে এই বার বললাম, তোমাকে কিছু খেতে 
হবে। কতক্ষণ তোমরা] খাও নি।, *ই্যা, দাদ] খাবো । মেয়েটি এতে 
রাজি হয়ে বললো, 'বিস্ত ও-ও খাবে তে1। অনেকক্ষণ ও কিছু খায় নি? 

দ্বভাড় বড় বড় রসগোল্লা আনালাম। এক ভাড় ছেলেটির জন্য পাঠানে। 
হলো । কি্ত- আসলে ও-গুলো অফিসাররাই খেলো । মেয়েটি ত। 
জানতে পারে নি। আমি ভুলিয়ে ভুলিয়ে তাকে দশটি বড় বড় রসগোল্লা 
খাওয়ালাম। উদর ভগ্চি হলে ব্রেন হতে রক্ত নেমে উদর চালায়। ফলে, 
ব্রেন রক্তের অভাবে দ্রবল থাকে । ফলে, প্রতিরোধ শক্তির ও তংজনিত 
বিচার বুদ্ধির বিলোপ হয়। ব্রেন সাজেসদিভ তথ বাক প্রয়োগশীল হয়। 
উঠা তখন একটি পান্ধা রিসিভার বিশেষ । তখন যা তাকে বল। হবে তাই 
সে বিশ্বাস করবে । 

[ রতিকালে পুরুষের আনন্দ। উহা ক্ষণস্থায়ী । কিন্তু, নারীকে উহার 
স্মৃতিও তৃপ্ত করে। এজন্য উদ্ধারের পর সত্বর কন্ঠাকে বিবাহ দিতে হয়। 
অনুরূপভাবে ক্র কাল পূর্বের খাওয়াও মানুষ মনে রাখে । এ জন্য কার্য 
ঘুদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের খাওয়ানো নিয়ম । খাওয়ার টেবিলে বহু 
কিছু স্বীকার করিয়ে নেওয়া হয়। ] 

এদিবে আম কাগজ পত্র সই করতে ব্যস্ত। ওদিকে সহকারি 
আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করেছে । তার সম্বন্ধে সবকিছু তারা জানে 
ও ফাইলের মধ্যে গোপনে তা আমাকে পাঠায় । চিকিৎসার্থে আমরা 
কিছু মিথ) প্রেম পত্র বিভিন্ন [| মেয়েলা ]হস্তাক্ষরে তৈরী রাখতাম । উপরে 
ক্যাপসন থা হতো । “সাত রাজার ধন মাণিক তাঁর *:ইতে প্রিয় আমার, 
ইত্যাদি । নিয়ে এক এক জন মেয়ের জাল সই থাকতো । যথা--লতা, 
রেবা, রেখা, বীণা, ইত্যাদি [ লল্তিক] ব1 ললাটিকা ]। আমার সহকারীর। 
ইতিমধ্যে প্রতি প্রেম-পত্রের শিরোনামাতে ওই ছেলেটির নাম লিখে 
দিয়েছে । সরকারী কাগজ পত্রের সাথে ওই গুলিও আমার ডরয়ারে 
এসে গেল। 

[ মানুষ ঠকে তখনই - যখন সে কাউকে ভালবাসে । মেস্সেটি একটু 
মাত্র আমাদের সন্দেহ করে নি। শক্ত বন্ধুর বেশে এলে আত্মরক্ষা! করা 
শক্ত। কারও ক্ষতি করতে হলে তার সঙ্গে বন্ধুত করতে হবে। ওই 
অনভিজ্ঞ সহায় সম্বলহীন বান্িকা এখানে শিশু। ক্ষমতাবান নৃপতিরাও 
ওই অবস্থায় আত্মরক্ষা করতে পারে নি। এখানে সে বুঝেছে যে তার 


১০৯ 


উপকার করার ক্ষমত! আমার আছে। শুধু তাই নয়, সে এও বুঝেছে যে 
ওই উপকার তার আমি করবো । ] 

“আচ্ছা খুকি, ও তোমাকে ফেলে পালাবে না ভো।” আমি 
নিলিপ্ত ভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি বুঝে-স্ুঝে এগিয়েছে! তো ! 
দেখো” । “ও কি কথা বলছেন, দাদা । তাও কি কখনও হয় নাকি? একটু 
স্বস্তির হাসি হেসে মেয়েটি বললো, “আমি যতো! ওকে ভালোবাসি-- তার 
চাইতে ঢের বেশী ও আমাকে ভাপবাসে।” 

“আচ্ছা দিদি। ওকে যেন কোথায় দেখেছি” । আমি ড্রয়ার থেকে 
চিঠির গোছ। বার করে ত' উল্টাতে উল্টাতে জিজ্ঞাস! করলাম, “আচ্ছ]। 
ওর ডাকনাম কিডাবুঃ আগে কালিঘাট রোডে ও থাকতো। তার পর 
হাজরাতে উঠে আসে । এখন হরিশ মুখাজি রোডে এসেছে । আচ্ছ।। 
তুমি বেল নামে কাউকে চেনো । আচ্ছা । ও কি রেবাদের ওখানে 
এখনও যায়।” “এ া। একি বলছেন আপনি । আমি তে। কিছু বুঝছি 
ন11” কেঁদে ফেলে আমার গা ঘেষে দাড়িয়ে সে বললো, “ওগুলি কাদের 
চিঠি। বলুন না! দাদ11” 

আমি তাকে দেখাবো না, দেখাবো না করেও সব কিছু দেখালাম। সে 
প্রত্যেক প্রেম পত্রের উপরের ও নিয়ের নাম স্পষ্$ট দেখতে পাচ্ছে। মধ্যেকার 
কিছু কিছু সে পড়ে নিচ্ছে । সে ঠক ঠক করে কাপতে সুরু করলো । 

“ও-সব দির্দি বিয়ের পরে সেরে যাবে”, আমি একটু ঘুরে বসে 
তাকে বললাম, “এতো দূর তুমি এগিয়েছে । এখন ফেরা তোমার ঠিক 
নয়।” 

“না। ওকে আমি খুন করবো।” ওই মেয়েটি ক্রুদ্ধ হয়ে টেবিল 
চাপড়ে বললে; “এতো। বড়ো বিশ্বাস-ঘাতক ' এতো জঘন্য ওর চরিত্র ।” 

আমি এই স্বযোগে তার ছোট ভাইটিকে এনে তার কোলে বসিয়ে 
দিলাম । সে অঝোরে কেদে সকলের কাছে ক্ষমা চায়। “মা ক্ষমা করো। 
পিসি ক্ষমা করো” । ওই ছেলেটাকে একবার মাত্র দেখলে তার ওই 
রোগের পুনরাবিভ্ভাব হতে! । উহ! ভিমিউলাসের কাজ করতো৷। ওই জন্য 
আমি তাড়াতাড়ি ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম । 

এর পর আমি ছেলেটিকে ঘরে আনালুম। এর মধ্যে পৃথিবীতে 
ওলট পালট হয়ে গেছে । বেচারা তা জানতেও পারে নি। আমি তাকে 
তার দাবী ছাড়তে বললাম। তা সত্বেও সে আদালতের শরণাপন্ন হতে 
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চায়। উকিলের পরামর্শে সে হয়তো! তাই করতে।। কিন্তু সে সুযোগ 
তাকে আমি দিই নি। 

«“দেখে। খোকা, কোনও মেয়ের উপর নির্ভর করে মামল। জেতা 
যায় ন1।” তাকে আমি দৃঃখের সঙ্গে বললাম, “ওর! যার হেপাজতে 
থাকে তারই মাউথপিস [ মুখপাত্র] হয়। ওকে দিয়ে আমর] বলাবেো যে 
তুমি তাকে ধোকা দিয়ে ভূলিয়ে বার করে এনেছে1।” “আপনি ওকে 
আমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে শেখাবেন ।” উদ্ধত শিরে ছেলেট আমাকে 
বললো, “এই নীল আউঙটি ও নিজে হাতে আমাকে পরিয়ে দিয়েছে । 
আপনি ডাকুন আদালতে তাকে সাক্ষা দিতে । এইটে দেখাবো, আর ও 
অজ্ঞান হয়ে যাবে ।” 

আদালতে মামলা উঠেছিল। মেয়েট সাক্ষাও ভালো দেয়। নীল 
আঙাট থানার মালখানাতে । ওটা মামলার একটি প্রদর্শনী ভ্রব্য। উহা 
মেয়ের বাড়ির সম্পত্তি। সুতরাং ওট1 তার কোনও কাজে লাগে নি। 
চেলেটির জেল হয়ে যায়। 

মেয়েটি সং পাত্রস্থ হয়েছিল। সে সুখেই পতি পুত্র সহ বাস করছে। 
ওই ছেলেটিকে এখন কারে! মনেও পড়ে না। আমার কিন্ত সেই বালকের 
চল ঢলে কচি মুখটা আজও মনে পড়ে। সে বেঁচে আছে কি নাজানি 
না। আমি তার কাছে ক্ষমা গ্রার্থী। কিপ্ত--ওই কন্যাটির কি কখনও 
তাকে মনে পডে। একবার ওই মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল । 
সেই বিষয়ে প্রশ্ন করায় সে গম্ভীরভাবে কক্ষান্তরে চলে যায়। ওই পুরানো 
কাহিনী পুনরুথাপনে আমি সাহসী হই নি। 

[ আলাপরত তরুণ তরুণীর একই সাথে যৌন-স্পৃহা আসে নি। এলেও 
তা ওর! জানতে পারে নি। উহা! উভয়ের গোচরাভূত হলে বিপদ ঘটে । ] 

অনেকে ছুটি কন্যাকে একত্রে বাইরে যেতে দেওয়া নিরাপদ মনে 
করেন। কিন্ত--যৌনজ অপকমে ওরা পরস্পরকে সাহায্য করে । কল্াদের 
অন্য বিষয়ে সং আচরণের জন্য ওদের সং ও বিশ্বাসী ভাবা হয়। কিন্ত 
_যৌন তাড়না অপস্পৃহা অপেক্ষা প্রবল রিপ্ব। এক বিষয়ে সং হলেও 
অন্থটিতে সে সং নাও হতে পারে । কেউবা সম্পেহ আদর নিরাপদ 
মনে করে। কিন্ত-_-দবল মুহুতে অন্যরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক । সরল 
মতি ভগ্মীরা যেন ইহ] স্মরণ রাখেন । ভবিষ্যং স্বামীদের প্রতি তাদের কর্তব্য 
তে আছেই; উপরস্ত পতির বংশের প্রতিও তাদের অসীম দায়িত্ব থাকে। 
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তাদের দেহ ও মন একমাত্র ভবিষ্যং স্বামীদেরই প্রাপ্য! বিঝহের পর প্রথম 
মধু রাত্রির আনন্দ ও উচ্ছ্বাস হতে বঞ্চিত হওয়া অনুচিত। 

“এক অনূড়া কন্যা অপরিচিত মুবককে বাড়িতে পিতার নিকট এনে 
বললে, 'বাপা! তোমার সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দিই। ইনি তোমার 
জামাই । ঘটনাটি বিলাত ফেরত পিতার পক্ষেও ও'্ডার ডোজ হয়ে 
গেল। উনি তখনই দারোয়ান ডেকে ঘড ধরে মুবককে বিতাড়িত 
করলেন। ফলে কন্যাটির হাঙ্গার স্ট্রাইক সুরু হলো। সাত দিন পর 
সংবাদ পেয়ে তদন্তে গেলাম । কশ্বাটি পুরু গদিতে শুয়ে আছে। মাথার 
বালিশ, পাশ বালিশ ও ৩ৎসহ কোল বাদিশ ও কান-বাপগিশ তার 
চতুদিকে ছড়ানো রয়েছে। বন্ধু ও বান্ধবারা ধেব। হামান দিস্তের দ্বারা 
বেদানা ও ডালিম ও আঙুরের রস তৈরী করছে। বড় বড় চামচ দিটে 
ওই রস জোর করে তার মুখে ওর] ঢেপে দিচ্ছে। সে মাথা নেড়ে 
খাবোনা বলছে । বড় চামচের তিন ভাগ ফলের রস মুখ-বিবরে যাচ্ছে। 
শুধু তার একভাগেরা কছু কম বাইরে গড়িয়ে পঙছে। সিলিঙ ফ্যানের 
সাথে সেখানে টেবিল ফ্যানও ঘৃূরছে। মামাকে দেখে ৰল্যাটির পিত! 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন--'সি ইজ কগাগ্পীঙ ফাষ্ট, । অটো-ডাইজেসন 
আরস্ত হয়েছে । তার মতে যে কোন মুহুর্তে ব্রেন এফেকটু করবে । আমি 
কিন্তু দেখলাম যে 'সি ইজ ডেভলাপিঙ ফাষ্ট । প্রান দিন ধু আউন্স 
আঙুর ও ডালিমের পস তার গেটে পড়েছে । তার গাল দ্বটে। ইতি- 
মধ্যেই রক্তাভ হয়ে উঠেছে। দেহর্টিও বেশ পু হয় উঠেছে। শুনলাম 
তার শিতা ও আজ্মীয়ের' পরে মত বদলেছেন। কিন্তু, ওই রুষ্টা কন্যা 
কিছুতেই তাদের ওই ভাবী জামাতার নাম ও ঠিকান! বলবে না। ওই 
জামাইকে খুঁজে বার করবার জন্তু এবার পুলিশ ডাক| হলো । [ চরম অতি- 
আদরের ইহ1 একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ] 

কোনও এক শহুরে ধনী কন্যা আত্মহত্যার পুবে দগ্রিদ্র দগ্সিতের 
উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে রাখে । পত্রটির কিছু অংশ নিম্ে উদ্ধাত করা 
হলে! ! তার পিতা তাদের বিবাহে প্রতিবন্ধক হওযাই ওই আত্মহত্যার 
কারণ ছিল । বলাবানৃল্য যে মেয়েটি কখনও পল্লী-গ্রাম দেখেনি । 

“বড় আশা ছিল তোমার গ্রামীন পর্ণ কুটিরে উভয়ে একত্রে বসবাস 
করবো । টাদের আলোতে প্রাঙ্গণ ভরে যাবে। প্রাঙ্গণে তুলসীমঞ্চে আমি 
সন্ধ্যে প্রদীপ ক্বালাবো ত্বমি পিছন হতে চুপে চুপে এসে বক্ষলগ্না করবে ।” 


১১২ 


করিয়ে দিই। যুদ্ধ হতে প্রত্যাগত হয়ে তার! মারপিট করে মি। ভাগেক 
যা কিছু শেণিত স্পৃহা তা তার! সেখানে নিঃশেষ করে এসেছিল । 

অধিকস্ভ গ্রাম্য সমাজে অপরাধীদের স্থান নেই। সেখানে সমাজকে 
আঘাত করলে সমাজ প্রতি আঘাত করে। ওইজন্য ওরা গ্রাম ছেড়ে গণ্ড 
গ্রামে ও পরে শহরে এসে আশ্রয় নেয়। শিল্প অঞ্চলগুগিও ওঙের নিরাপদ 
স্বান। শ্রমিকরা মনে করে যে তাদের শ্রমলন্ধ দ্রব্য তাঙগের নিকট হতে 
হরণ করা হচ্ছে। কিন্ত কৃষকদের এইটুকু তৃপ্তি যে তাদের উৎপন্ন ফসল 
তাদেরই ঘরে ওঠে। তৃমি-হীন চাষী এবং ভাগ চাষীদের মধ্যেও অপরাধী 
কম। এখানে তারা পরিবার বর্গের সঙ্ষে বসবাস করে। পর্ণ কুটির হলেও 
তাতে প্রাইভেসী আছে। ওইগুলি পরিচ্ছন্ন ও স্থাস্থ্যকর। অপরাধমুখী 
ব্যক্তিদের তাদের পরিবার বর্গই সংযত করে । সেখানে চোর বা 
বেশ্যার স্থান নেই। শিল্পাঞ্চল দূষিত হওয়ায় পরিবার সহ বাসের রীতি 
নেই। গৃহগুপিতে কোনও প্রাইভেসিরও বালাই নেই। চরিত্রহীন ও মদ্যপের 

ংখ্যা হ্বভাবতঃই সেখানে বেশী। 

শহরে কোনও ফ্লাটে কোনও নারী সহ কেহ অবৈধভাবে বাস 
করলে পাশের ফ্ল্যাটের অধিবাসীআপগ্ডিকরে না। কিন্ত ওর! গ্রামে 
ওই ভাবে এক রাত্রিও বাস ৫ পারে না। পরদিনই তার! সেখান 
হতে বিতাড়িত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক গ্রতিক্রিয়! সেখানে শুরু হবে। 
এ সম্পর্কে নিয়োক্ত কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য । 

“আমি অমুক গ্রামে এক বন্ধুর বাড়িতে সন্ত্রীক আশ্রয় নিই । আমার 
এক পিসতৃতো শ্যালক হৃপুর বেলায় তার ভগ্মীর সঙ্গে দেখা করতে 
আসে। কিন্ত-পাঁড়ার এক বৃদ্ধা ঠাকুমা কিছুতেই তাকে বাড়িতে ঢুকতে 
দিলে না। তাকে নিজেদের বাড়ীতে এনে সমাদরে বসতে ও খেতে 
দিয়ে তিনি বললেন। 'তোমার কথ! ছেলে আমাদের বলে নি। বাড়ীতে 
কচি বৌ রয়েছে । বন্ধু অফিস 'হতে এলে তুমি এ বাড়ীতে ঢুকো।। 
আমি বাঁটী এসে সব কথা শুনে অবাক হই। সে সঙ্গে আমি খুশী 
ও নিশ্চিন্তও হয়ে ছিলাম। কিন্ত আমার ওই পিসতৃতে। ম্তালক আর 
কোনও দিন ওই গ্রামে যায় নি।” 

এখন আমার বক্তব্য এইযে-যদি কোনও বালকের মধ্যে অপরাধ- 
প্রবণতা দেখা যায় তাহলে তাকে শিজপাঞ্চলে কর্মে নিয়োগ করলে 
[ধিপরীত ফল হবে। তাকে শোধরাতে হলে গ্রামাঞ্চলে এনে কুটির শিল্পে 
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কিংবা কৃষিতে নিয়োগ করা উচিত্ত। গ্রামাঞ্চলে সুবিধে এই যে সেখানে 
নেশা ভাঙ কবা সম্ভব নয়। সেখানে যা কিছু খুনোথুনি তা সম্পত্তি 
হখনের জন্য হয় না। ট্টতা রক্ষা করার জন্বাই সেখানে যা কিছু মার- 
পিঠ মধে। মগ্যে 5য়েছে। কিন্তু মুস্কিল এই যে শহর ক্রমান্থয়ে গ্রাম 
গুলি গ্রাস করত এগিয় অ সঙ্গ । (5ই সাথ সেখান পৌছেছে এক. 
পরিবাব বোধ নাশ? নানা শ্লে'গান ও বি“দশশ মঠবাঁদ। 

কিশা রগণ প্রায়ই খেন।ম। পত্র [উডো চিঠি] প্রেরণেতে নিজেদের 
জড়িয়ে ফেলে । কখনও ওখা ১প পত্র নিজেবাই পাঠিয়েছে । কখনও 
বডোর1 তাদের দিয়ে উঠা লিখিয় শিয়েছে। কাচা ভাতে *লখার জন্যে 
কিশোরদের সাহাযা নেওমখ ২য় । ওই পব পত্রে পাপ কাপির রক্ত 
খাড1] নরমুণ্ড আকা থাকেই তা ছাড়া তাতে অশ্লীল শব গালিগাগ।জ 
অভিশাপ এবং ভীতি প্রদর্শনও হাতে । ১ ইচ্ছাকৃত তল বানান “খা 
তয়। শব্গগুলিও বিকৃত ?ব ঠয়েছে। জনৈক ছাত্র তোনও শিক্ষককে 
নিম্মোজ বপ বেনামী পঞ পাঠায় ভাপ দ্বাৰা পবাক্ষায় (ফল পরানো 
ছাত্রদের মধ্য অগুপন্ধান রে ছা খুকি পাটি শার বাটী তল সা 
কবে একটি পঞ্জিকা পাওয়। যাস উহাতে ৬ই বাত্র ওই সমায় 
ভালে! লগ্রও লেখা ছিল। 

“মহ।শয়। আমি একজন বিশিষ্ তত্র ডাকাত অমুক তাগিখ 
রাআ ছইটা,.ত আম চল্লিশ গন ভদ্র ড।কাত সহ আঅ।পনকার লাটিতদ 
যাবো । আপনি অবশ্য ৫০ ভর্দি সান", নগদ ** সহজ মুপ্রা এ ১ 
অ।পনার মধ/মা কন্যাকে রোড করে বাঁবেন প্রালিছে সংবাদ দিত স্বৃহ্য 
নিশ্চিত ” 

বেনামী পত্জ -যই হযেখ।নে প্রাঠান না কেন টৈজ্ঞানিক বিশেষণ 
ছারা .প্ররকদেব সহজেই খু *।ওয়' যায় প্রায়শঃ ক্ষেত্র নিজে 
উহা কেউ লেখেন না | বিশ্বন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদদর দ্বারা ওই গুলি চেখানো 
হয়। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে হতে লেখবকে খুঁজে বার কখতে হবে। ওই 
ভাবে মুপ “হাতাকে পেলে মুল লেখবকে পাও যায়। নিম্োক্ত 
ফরমৃপাটির পাহা্যে বেনামা পঞটির প্রথমে শ্রেশী বিভাগ করতে হবে। 
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বেনামি-পত্র 








উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্য পুর্ণ 





কিছু লোক এক প্রকার স্যাভিষ্টিক রোগে ভূগে বেনামী-পত্র পাঠায়। ওতে 
তারা একপ্রকার প্ুপক শিহরণ লাভ করে। এরা সহকমী ও পরিচিত ব্যক্তিদের 
নামে ওইরূপ পত্র পাঠায়। ওতে বনু সত্যের সঙ্গে মিথ্যা কথাও থাকে । 
প্রায়শঃ এ গুলি গালাগালি ও অশ্লীলতায় পরিপুর্ণ হয়। অশ্লীল ভাষা 
সে মুখে বলতে পারে নি। সেই গুপি সে কলমের মুখে প্রকাশ ও প্রচার 
করে তৃপ্তি পায়। এরূপ পত্র ঝন্থ সংখ্যায় কিছুকাল যাবং পাঠানো হয় । 
এ লেখক নিজের নামেও এরূপ পত্র পাঠায়। পরে সে উহা পরিচিত- 
দের দেখিয়ে আনন্দ পায়। ওই মনোরোগকে গুডাহীষা রোগ বলা হয়। 
কোন ব্যক্তি ওই পত্র হাতে বেশা হৈ চৈ করছে সেইটেই সাবধানে লক্ষ্য 
করতে হবে । 


অন্য দিকে--সাধারণ বেনামী পত্রের লেখকরা রোগী নয়। ওদের লেখা 
পত্র দই প্রকারের হয়ে থাকে । যথা উদ্দেশ্তহীন এবং উদ্দেন্থযপূর্ণ। 
উদ্দেশ্যহীন পত্র গুলি শুধু মজা করার জন্য লেখা হয়। উহা! পড়লেই 
বোঝা যায় যে ওতে ক্রোধ বা হিংসা নেই। ওর মধ্যে ভীতি প্রদর্শন 
থাকলেও তা উপেক্ষা যোগ্য । কিশোরগণ সাধারণতঃ উদ্দেশ্যহীন বেনামী 
পত্র পাঠায়। প্রাপকগণ প্রায়ই তার নিজের পরিচিত বা বান্ধব হন। 
সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে বিশেষ বিশেষ আশঙ্কা গ্রকাশ করা হয়। কখনও 
ওই সম্পফ্িত কোনও দারুন ঘটনাও প্রচারিত হয়েছে । সেই সময় বনু 
তদনুরূপ ব্যক্তিদের নিকট ওরূপ বেনামী-পত্র গিয়েছে । যাই হোক। ওই 
সকল বেনামী-পত্র লোককে উদ্ছিগ্ন করলেও তাদের ক্ষতি করেনা। ভয় 
পায় বা খ্যাপে এমন ব্যক্তিকে ওই পত্র পাঠানে। হয়। এখানে 
প্রাপকের সভাবও অনুধাবন করতে হবে। তার সম্বন্ধে আগ্রহী ও সেই সাথে 
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রগড়ী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রেরকের সন্ধান করুন। উদ্দেশহীন বেনামী পত্রকে 
উপেক্ষণীয় পত্রও বলা যায়। কিন্ত উদ্দেশ্যপৃর্ণু বেনামী পত্র ক্ষতি করার 
উদ্দেষ্তে পাঠানে হয়। সন্দেহ এড়াতে ওতে কিছু অবাস্তব মিথ্যাও সতোোর 
সঙ্ষে থাকে । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র সত্য সংবাদ ওতে দেওয়া 
হয়। এগুলি উপেক্ষা না করে তদন্ত করা! উচিত। তাহলে বহু দ্বরূহ 
বিষয় জান। যাবে । ওনপ পত্রে কোনও অন্লীল শব বা অশালীন ভাষা! থাকে 
ন1। কারণ, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে চটালে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না । ওইভাবে 
উদ্দেশ্যপূর্ণ পত্রগুলি তদন্তের জন্য বেছে নিতে হবে। উদ্দেশ্যপূর্ণ বেনামী 
পত্রের প্রেরককে বাহির করার জন্য নিম্নোক্ত তথ্যগুলির অনুধাবনের 
প্রয়োজন হয়। 

(১) প্রথমে বুঝতে হবে যে ওই পত্র পাঠানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। 
কোন ব্যক্তির ক্ষতি কর!র জন্যে উহ! প্রেরিত । ওই পত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি 
কার সঙ্গে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে । ওই পত্রে কতগুলি সংবাদ দেওয়া হয়েছে। 
কতগুলি ঘটনার বিষয় ওতে বলা হয়েছে । এর পর বুঝতে হবে যে অতগুলি 
সংবাদ ও ঘটন1 একত্রে কোন ব্যক্তির পক্ষে জান] সম্ভব । 

(২) ওই সকল পত্রে বনু ইচ্ছাকৃত ভূল বানান লেখা থাকে । যাতে 
বোঝা যাবে যে উহা! অশিক্ষিত ব্যক্তির লেখা। কিন্তু খুঁজলে অন্যত্র নির্ডল 
বানান ও বাক্য পাওয়া যাবে। অন্যমনস্কতা ও অসাবধানত] উহার কারণ। 
তার! লেখকের বিদ্যা! ও কৃষ্টি বুঝ! যাঁয়। তখন তদনুরূপ ব্যক্তিদের ওই জন্য 
খুঁজতে হবে। ওরা কাচা ও আকা বাকা লিখে দায়িত্ব এড়ায়। 
বছু.ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ উচ্চাঙ্গের হয়। কিন্তু ভাষা কাচা থাকে । ওই ক্ষেত্রে ওতে 
বয়স্ক ব্যক্তির হাত থাকে । 

(৩) হস্তলিপি হতে লেখকের বয়স বিদ্যাবুদ্ধি দৈহিক শক্তি জান। যায়। 
কালীর শুষ্কত। হতে লেখার সময়ও জানতে হবে । কিছু পত্রে বন্থজনের ভঙ্গী 
তাহ! ও বুদ্ধির প্রকাশ থাকে । কিরূপ কলমের ও নিপের লেখ! তাও ট্‌ুকে 
রাখতে হবে। ওগুলি লেখকের বিরুদ্ধে প্রমাণ রূপে ব্যবহার করা যায়। 
ভিন্ন ও দূর এলাকাতে ওই পত্র পোষ্ট করা হয়। কোনও রেলস্টেশনে 
পোষ্টেড হলে প্রেরকের ডেলি প্যাসেঞ্জারদের সহিত সম্পফিত হওয়ার 
সম্ভাবনা । কাগজের উপরও অন্কুলীর টিপ পড়ে এবং উহ1 বৈজ্ঞানিক পন্থায় 
প্রকট কর?ও সম্ভব। যে এলাকাতে পোষ্টেভ্‌ হয় প্রেরকরা সেই এলাকার 
লেক প্রায়ই হন না। - 


৯৩০ 


(8) ওই পত্র সমূহে বহু স্থানীয় ও প্রদেশীয় এবং পারিবারিক ভাষা ও 
বাক্য থাকে । য়েমন ছ্যামড়া একটি বরিশাল জিলাতে ব্যবহৃত বাক্য। 
ওইক্ষেত্রে নিশ্চই প্রেরক বরিশালবাসী হবেন। নাতৃপালের ঘাটে যাও। 
নাতৃপাল খড়দার শ্মশান ঘাট। ও ক্ষেত্রে বুঝতে হবে লেখকের [ প্রায়ই 
কিশোর ] বাড়ি বা মামার বাড়ি খড়দাতে। দেয়ালগিরী করে দেবো। 
কিংবা বেশী জীর্দি করো না। ওইগুলি পারিবারিক পরিভাষা । ওইক্সপ 
ভাঁষ৷ হতেও প্রেরককে খুঁজে বার করা সম্ভব। অনুরূপ বহু ব্যক্তিগত ভাষাও 
উহ্বার মধ্যে থাকে । সন্দেহমান ব্যক্তির সাথে কথাবাত। বললে উহা ধরা 
পড়ে। বনুভাষী লোকের এলাক!তে বসবাসীদের ভাষায় অন্য ভাষার 
প্রভাব পড়ে। ওই হতে ওদের বাসস্থানের হরিসও পাওয়া যেতে 


পারে। 
কোনও এক নির্দোষ কুমারী কিশোরীর নামে পোষ্কার্ডে প্রেমপত্জ 


আসে। মেয়েটার বিধবা মাতা শরিকদারদের সঙ্গে এক অট্টালিকাতে বাস 
করতো! । শুদের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যও ছিল। ওই সকল পত্রে 
কন্যাটিকে পুর্বদিনগুলির মত হোটেলে দেখা করতে বল! হতো । অথচ 
ওই মেয়েটি পর্দানশীন ছিল। প্রেমপত্র বন্ধ খামে না পাঠিয়ে খোলা 
পত্রযোগে পাঠানোর একমাত্র উদ্দেশ্য দাসদাস।দের নিকট ওদের লজ্জিত 
[ অপমানিত ] করা। এটা আমার বুঝতে অসুবিধে হয় নি। আমিযা 
বুঝবার তা বুঝে ওদের কিছু উপদেশ দিয়েছিলাম । তদনুযায়ী ওদের 
সম্পকিত খুললতাতের স্ত্রীর উদ্দেশ্য একটি বেনামী পত্র খামেতে পাঠানো হয়। 
তাতে জনৈক কাশীপ্রবাসী মৃত্যুমুখী প্রো ভদ্রলোকের জবানীতে লেখা ছিল, 
“আজ তুমি স্বামী পুত্র ও পৌত্রে সুখী । কিন্তু আমাদের ঘনিষ্ঠ বাল্য প্রেম 
তোমার কি মনে পড়ে । আজ ম্বত্যুর সময় তোমাকে মনে পড়ছে' ইতযাদি। 
এর পর হতে আর একখানিও প্রেমপত্র ওই অনুচা কিশোরীর নামে 
আসেনি। নিযে বেনামী পত্র তদন্তের একটি বাস্তব চিত্র উদ্ধৃত করা হলে।। 

কোনও এক উধ্বতন কর্মীর নামে একটি বেনামী-পত্র দবর্নীতি দমন 
বিভাগে আসে। ওতে. অভিযোগ যে উনি সরকারী গাড়ীর অন্যাষ্য 
ব্যবহার করেন। অফিসে আসার সময় তার এক সম্পকিত। কুমারী 
শালীকে তুলে একটি শিক্ষা নিকেতনে পৌছান। সেই সন্ধ্যায় আফিস 
থেকে ফিরধার সময় উনি সেখান থেকে তাকে গাড়ীতে তোলেন । তার 
, পর তাকে হোটেলে খাওয়ান, একটি করে শাড়ী কিনে দেন ও তারপর 
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তাকে ময়দানের অন্ধকারে একটি বিশেষ রাস্তাতে আনেন। বু রাত্রে 
উনি তাঁকে তার বাড়ীতে পৌছে নিজ বাড়ীতে ফেরেন। গোপন 
তদন্তে জানা গেল যে ভদ্রলোক সরকারী গ্যারেজের প্লুল থেকে এক এক 
দিন এক এক গাড়ী ও ড্রাইভার নেন। গুরবাটী থেকে ওর গাড়ীর পিছু 
“ফলো” করে অফিসররা দোষণীয় কিছু পান নি। আমি কিন্ত ওই বিষয়ে 
ওদের সঙ্গে ভিন্ন মত হয়ে নিজেই তদন্ত করি। 


ভদ্রলোক প্রৌঢ় ও শীঘ্রই পেনশন প্রাপ্ত হবেন। ্ববকদের মত প্রতি 
দিন ভার যৌন স্পৃহা আসে না। কিছু দিন পর পর তার মধ্যে ওই 
স্পৃহ! আসবে । ওই জন্য অন্য দিন তার গাড়ী ফলো করে কিছু জানা 
যায় নি। কিন্ত--ওই স্পৃহা তার কোন্‌ দিন আসবে ও সেই মত ব্যবস্থা 
হবে। সেই বিশেষ দিনটি প্রথমে জান] দরকার হলে1। ওই সব কার্ষে 
সাধারণতঃ একটি ড্রাইভারই ব্যবহার করা হয়। কারণ বহু জনের নিকট 
ওই বিষয়ে এক্সপোজড্‌ কেউ হয় না। এতে জানাজানি হলে 
সাক্ষীর সংখ্যা বাড়ে । একজনকে মাত্র মিথ্যাবাদী বলা যায়। [ওতে 
মাত্র একজনের শ্রদ্ধা হারালে ক্ষতি নেই।] এঁ ড্রাইভারকে অধিক 
রাত্র পর্যন্ত আটকে রাখার জন্যে সে বিরক্ত হয়েছে । আসলি মেম- 
সাহেবের সে হুকুম শুনতে রাজী হলেও নকল মেমসাহেবকে সে বরদাস্ত 
করবে কেনঃ ওই নকলী মেমসাহেবের ভুকুমও হয়তে' তাকে শুনতে 
হয়েছে। ভদ্রলোকের বিবাহিত! স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিও তার হবে। এ 
ক্ষেত্রে বোঝা গেল যে ওই ড্রাইভার লোকটির স্বার্থে ঘা লাগায় 
ওই পত্রের সূর্টি। ওই পত্রটি বারংবার পাঠ করে দ্বইটি বরিশলের 
ভাষা আমি পাই। সরকারী গ্যারেজের লগ বুক ও ড্রাইভারদের সারভিস 
বুক পরীক্ষা করি। দ্বই জনের দেশের ঠিকানায় বরিশাল জিলার 
উল্লেখ ছিল। লগ বুকে দেখা যায় যে-্-ওদের একজন প্রতি মাসে বন্থ 
বার ওই সাহেবের ডিউটতে ছিল। সাধারণতঃ মঙ্গল ও শনিবারে 
সে সাহেবের গাড়ী বেশী চালিয়েছে । আমি ওই ড্রাইভারকে গোপনে ডেকে 
গোপনতা রক্ষার আশ্বাস দিলাম । আমাদের উভয়ের উদ্দোস্ | অফিসারকে 
ফাসানে। ] একই থাকাতে সে গুদের অভিসারে যাওয়ার পরবর্তা শুভদিনটি 
আমাদের জানিয়ে দেয়। আমর] উভয়েই একই রূপ উচ্চপর্দী ছিলাম। 
আমার বিরুদ্ধে তার প্রতি-অভিযোগ আনার সন্ভাবন।! ছিল। ওই জন্য 
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আরও উচ্চতম এক অফিসারকে ওই দিন গুকে ফলো করা কালে 
সঙ্গে নিই। 

অপরাধ নির্ণয়ার্থে অপরাধী-মন্য [ সাপপেক্ট ] ব্যকির অমনম্ত্ত্ব বোঝা 
দরকার । বিপদে বয়স্ক ও কিশোরদের আচবণ বিভিন্ন হয়। উভয়ের কৃষ্টি 
ও শিক্ষা সহ শ্রেণীগত মনস্তত্বও বিবেচন1! করতে হবে। বন্তিবাসী, মধ্য 
বিত্ত ও ধনীকদের আচরণে গ্রভেদ থাকে । ওই সম্পফিত একটি ঘটন। নিয়ে 
উল্লেখ কর] হলো । 

“কোনও এক হাসপাতালের কর্মকর্তার নামে গোপন অভিযোগ এলো। 
উনি হাসপাতালের অপারেশন টেবিলটি বাটী নিয়ে শেছেন। সাময়িক 
কবহারকে আইনে উপেক্ষা করার নিয়ম নেই । কিস্তু পদস্থ ব্যক্তির বাটী 
তল্লাসীতে ওই দ্রব্য না পাওয়া গেলে আমাদের বিপদ। এছাড়া এ মামুলী 
দ্রব্য সরকারী দ্রব্য রূপে প্রমাণ করতে হবে । সেই সাথে উহার হেপাজতেও 
উত্তম রূপে প্রমাণ করা চাই। আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে বললাষ 
যে এরূপ একটি মিথ্য। অভাযাগ এসেছে । আমি আর কিছু না বলে সেখান 
হতে চলে আসি । আমি জানতাম যে এ শিক্ষিত ভদ্রলোক ক্তিমিন্যাল নন। 
[ব্যবহার করার পর উনি এমনিতেই উহা ওখানে ফেরত আনতেন। ] 
সুযোগ পাওয়া মাত্র রাত্রে গুর গাড়ীতে হাসপাতালে ওটা উনি ফিরিয়ে 
আনবেন । ঘটেছিলও তাঁই। আমরা গদবধি হাসপাতালের গেটে ওয়াচ 
মোতায়েন রাখি । উনি ওই গাড়ীতে ওই দ্রব্য সহ ঢোক মাত্র আমর] তাকে 
হাঁতে-নাতে বামাল ধরে ফেলি।” 

বু ভদ্র কিশোর কিন্ত চাওয়া মাত্র ওই রূপ দ্রব্যাদি প্রতার্পণ করেছে । 
আইনগত ফলাফল তার] ভাবে নি। কিষ্তু পেশাদার বালক-অপরাধীগণ বন্ছু 
তাড়নাতেও অপহৃত দ্রব্য ফেরত দেয় না।' 

কিশোর অপরাধী এবং বয়স্ক অপরাধীকৃত অপরাধ সমুহের তদন্ত প্রণালী 
একই রূপ হয়ে থাকে । [ অপরাধ-বিজ্ঞান ৬ খণ্ড দ্রঃ] এখানে মাত্র ওদের 
অপরাধ-নিরোধ সম্বন্ধে অধিক বলেছি । বস তরুণী তরুণদের আশা দেন। 
কিন্তু কথা রাখেন না। অযথণ] তাদের উতলা কর। হয়। গুরাও এক 
শ্রেণীর অপরাধী । অপরাধ-নিরোধ সম্পর্কে আমি মাত্র দাঙ্গাহাঙ্গামার 
বিষয় বলবে।। কাঁরণ--অধুন1 ওই সবে কিশোররা প্রায়ই জড়িয়ে পড়ে। 

দাঙ্গাহাঙ্গাম। [ [0] ] দমনে গুলিবর্ষণের আমি পক্ষপাতী নই । যারা 
ভয় পায় তারাই গুলি চালায়। লাঠিধারী এক জন হেড কনেষ্টবল ও দশজন 
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লাঠিধারী কনেবলের সাহায্যে বসু মারমুখী জনত [108 ]কে বিতাড়িত 
করা সম্ভব। বলপ্রয়োগ না করে ভীতি গদর্শনই যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়। ঘটনা 
স্থলে পৌছে বুঝতে হবে যে জনা কোন স্তরে আছে। উহ] ক্রাউড কিংবা 
মব্‌ [ 7108 ] উহাদের হাব ভাব ও আচরণ হতে উহা বৃঝা যায়। ক্রাউড 
ও মব ভিন্ন বস্তুনয়। প্রথমটি হতে দ্বিতীয়টির উৎপত্তি । উত্তেজন। জনিত 
ব্ক্িত্বের পরিবর্তন উহার কারণ। গণ-বাক্‌-প্রয়োগ ছারা [1955- 
80££5551010 ] ওই সময় ওরা পরস্পরকে প্রভাবিত করে । ফলে ক্রাউড 
“মবে' বূপাস্তরিত হয়। ক্রাউড অবস্থাতে প্রত্যেকে পৃথক ব্যজিতু হারায় নি। 
তার নিজেদের ভালোমন্দ ও পরিবার বর্গের বিষয় চিস্তা করে। তার। 
সাধারণতঃ সুক্ষ বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু ব্যক্িত্বের পরিবর্তন হেতু 
উহ? মব-এ পরিণত হলে ওর ওদের পৃথক ব্যক্তিত্ব হারিয়ে একটি ব্যজিতে 
পরিণত হয়। তাদের চিন্তাধারা ও কর্মধারাও হয় একরূপ। ওই মানব 
দানব স্তুল বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হিংস্র আদি-মানৃষ “হয়। ক্রাউডের সহিত 
যুক্তিতর্ক চলে। কিন্তু মব্‌-এব ক্ষেত্রে উহা নিক্ষল। উহার! তখন হিং 
জন্ত বিশেষ । অপেক্ষা! করলে ওই মব ধীরে ধীরে পুনরায় ক্রাউডে পরিণত 
হবে। কিন্ত ততক্ষণে ওর বনু জীবন ও সম্পত্তি ন্ট করে। অতএব ওদের 
বিতাড়িত করা প্রয়োজন । 
দুর হতে ওই মবৃ-এর কমপোজিসন তথা গঠন লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে 
যে সমগ্র জ্রাউডটি সমান ভাবে মব-এতে পরিণত হয় নি। ওদের কিছু কিছু 
ব্যক্তি তখনও ক্রাউডের পর্যায়ে রয়েছে । ওইগুলি মারমুখী মব-এর দুর্বল 
স্বান। ওদের কেউ কেউ পালানোর জন্যে উন্মুখ থাকে । ওদের সাহসী 
ংশে আঘাত হানলে ওরা আরও সাহসী হয়। ওদের সাহস দেখে দ্ববল 
অংশেরও সাহস আসে । ওই স্থলে হঠাৎ ওদের দূর্বল স্থানটির উপর [লাঠি 
চার্জ ] আঘাত হানতে হবে। ওই ক্ষেত্রে পলায়নোন্মখ ব্যক্তিরা পালাতে 
সুর করবে । ওদের পালাতে দেখে সাহসীদের মনোবল ভেঙে পড়বে। 
তারাও তখন পালাতে থাকবে । আঘাত হানারও ওই জন্য প্রায়ই প্রয়োজন 
হয় না। আঘাত করতে উদ্যত হলেই [91)0 ০01 00:০6 ] সুফল ফলে। 
আরও একটি মনস্তাত্বিক বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে । দেশ রক্ষার্থে 
বহু ব্যক্তি নেতাদের ডাকে সাঁড়াদেন। সকলেরই ধারণা হয়সে ছাড়া যুদ্ধে 
সকলে নিহত হবে। কিন্ত--সে নিজে বুকে এক গাদ1 মেডেল ঝুলিয়ে 
বীরের মত ফিরবে । ওই নূপ মনোবৃত্তি না থাবকলে কম ব্যক্তি যুদ্ধে যেতো৷। 
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সুইসাইড কোরে [ 50০146 ০015 ] সিওর ডেথ । ওতে কেউ যোগ দেয় ন1। 
হাঙ্গাম। প্রয়াষী ব্যক্তিরাও ভাবে অন্যেরা পিটন খেলে বা ধরা পড়লেও সে 
নিজে ঠিক পালাতে পারবে । এজন্যে পালাবার পথ [].106 01 চ২60621] 
বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হলে ওরা পলাঁয়ন-পর হয়। তজ্জন্য সুমুখে প্রধান 
পুলিশ দলকে রেখে উহা হত্তে একটি বিচ্ছিন্ন ছোট দলকে জনতার পিছনে 
পাঠানো মাত্র ওর! পলায়ন-পর হয়েছে । 

[ গুলি বর্ষণ কালে উপরোক্ত রূপে পিছনের পথ বন্ধ না৷ করে উহ! উন্মুক্ত 
রেখে তাদের পালাবার সুযোগ দেওয়া উচিত। নচেং হতাহতের সংখ্যা বন্ধ 
গুণে বেডে যাবে । নিকট হতে গুলি বর্ষণ কবলে সমগ্র জনতা উহার [6৩০৫] 
প্রভাব সমান ভাবে উপলব্ধি করে না । একট] জায়গার লোক একটু নড়ে ওঠে। 
কে পড়লে! বা মরলো! ত1 তারা বুঝতে পারে না। অন্যেরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে 
দৌড়ে এসে গুলি বর্ষককে ঘিরে ফেলে! এতে আত্মরক্ষার্থে আরও গুলি 
ছুঁড়তে হয়। কিন্তু বহু দুর হতে গুপিবর্ষণ করলে গুপি বর্ষণের প্রভাব [০০০] 
সমগ্র জন্ত। সমান ভাবে [ 91010070015 ] উপলব্ধি করে। তখুনি তারা 
পলায়নপর হওয়ায় 'একজনের বেশী ব্যক্তি নিহত বা অহত হয় না। এখানে 
জনতার অধিকৃত স্থানটি কতে? দীর্ঘ ৩1 বুঝতে হবে । ওই দীর্ঘত) [1,508 ] 
যতটা তদপেক্ষা বেশী দার্ঘথ দূরে [ মধ্স্থল হতে ] সিপাহীদের পিছিয়ে 
আনুন এবং নিতান্ত প্রয়োজন হলে একটি মাত্র গুলি ছুঁড়ুন। প্রাকৃ স্বাধীনত! 
মুগে সাম্প্রদায়িক মহ] দাঙ্গাতে দেখেছি যে রাইফেলের বুলেট অপেক্ষ! সট 
গান জনতা তাড়াতে অধিক কার্করা। কারণ--সট গানের ছটর। বিস্তৃত 
স্থানে ছড়িয়ে বনু ব্যক্তিকে একতে [নিহত নয় ] মাত্র আহত করে। [কিন্ত 
তাতে কারে প্রাণহানি হতো না। এতে তৎক্ষণাৎ জনগণ পলায়নপর হয়েছে। 
কোনও জ্ঞীবন হানি কারোই কাম্য নয়। ওই সময় গুলিবপ্ধি ব্দ্ধি আপন 
পুত্র কন্তাদের বিষয় চিত্ত করুক । 

কিশোর এবং শিশুদের দ্বারা বন অপরাধ সমাধা হয়। কিন্ত 
তদাপেক্ষা বন্ধ গুণ অধিক অপরাধ ওদের বিরুদ্ধে কৃত হয়েছে । রাজপথে 
প্রায়ই শিশু ক্রোডে জননীদের ভিক্ষা করতে দেখি । বনু ক্ষেত্রে ওদের 
অন্যদের নিকট হতে ভাড়া করে আনা হয়। আফিমের জল খাওয়ানোর 
জন্যে ওরা নিশ্চল ভাবে শুয়ে থাকে। বনু শিশুকে চুরি করে এনে 
বিকলাঙ্গ করে ওদের দ্বার। ভিক্ষা! করানো হয়! কলেজ ও স্কুলের নিকটের 
চায়ের দোকানের বিক্রেতা চায়েতে আফিমের জল মেশায়। কিশোরগণ 
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নেশার জন্তু ওই দোকানে বেশী দামে চ1। খেতে আসে । কিশোরদের উচিত 
রূপে ভরণপোষণ করুন এবং তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদিন। ওদের সুপথে 
আনার চেষ্টা না করাকেও অপরাধ বলবে! । কিশোরদের নিধিচারে 
গ্রেপ্তার করে হাজতে পোর]। জঘন্য অপরাধ । 

[ কোনও এক বালকের পিতার নিকট তীর গ্রত্রের বন্ধুরা এসে জানায় যে 
তার ওই পুত্র তাদের ক্লাবের একজন সদস্য । তাঁকে ভসন1! করার জন্ম ওরা 
গর নিকট কৈফিয়ং দাবী করে। কিন্তু তদন্তে দেখা যায় ক্লাবের বয়স্ক সভ- 
পির শিক্ষা! মত তারা এসেছে । এজন্য পরে ওরা তার কাছে ক্ষম।- 
প্রার্খাও হয়। ওদের মধ্যে বড়দের প্রবেশই সকল অনর্থের মূল। কোনও 
এক বাগিচার বয়স্ক গ্রামীন মালিক বাগানে ছকে দেখেন যে এক কিশোর 
আজ বৃক্ষে উঠে আম খাচ্ছে। তাকে দেখে ভয়ে তার পড়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা! ছিল। ওই জন্য ভদ্রলোক দীর্ঘক্ষণ তার নাম পর্যন্ত একট] খানায় 
থাকেন। পরে উনি শিশুটিকে আদর করে আরও কয়টি আম তাকে 
দিলেন। ওইরূপ সহানৃড়তি এবং সুবিবেচনার সাম্প্রতিক অভাবও কিশোর 
ও শিশু অপরাধী বৃদ্ধির কারণ । বলণ বানুল্য যে শিশুরা প্রথমাবহ্যায় অন্যের 
পিতামাতাকেও আপনজন মনে করে' এমন কি পশুদের মধ্যেও উহার 
ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ] 

কিশোর-অপরাধী সম্পক্িত গবেষণা কার্ষে গবেষকদের আরও কয়েকটি 
বিষয় বিচার করতে হবে । অনাদরের মত অতি আদরও শিশুদের পক্ষে 
মঙ্গলদায়ক হয় না । “একথা ঠিক । পিতামাতার] অতি আদরের কেন শিকার 
হন? এই তথ্যটি গবেষকগণ জ্ঞাত হলে গবেষণাতে সুবিধা হবে। বন্ত 
ক্ষেতে ওদের মাতাদের শৈশবে প্রয়োজনীয় স্লেহের ও নিরাপত্তার অভ!ব 
ছিল। ওইরূপ মাতার] সন্তানদের অতি আদর করে তাদের শৈশবের অভাব 
ও ক্ষোভ প্রষিয়ে নেন । অনৃদ্দিকে নীচুমানের স্নেহ ও রক্ষণ কার্য শিশুদের মনে 
নিরাপত্তীবোধ আনে না। ওই ক্ষেত্রে তাদের সুষ্ঠু বকিত্ব গঠন ব্যাহত হয়। 
মাতাপিতার প্লেহহীন হওয়ার অর্থনৈতিক কারণ ছড়া অন্ত কারণও আছে। 
কেহ প্ৃত্রাপেক্ষ! কল্যাদের কম আদর করেন। এ রাভ্বলযান যে ভবিষ্যতে 
ওরাই দেশের শ্রেষ্ঠ গুদের জন্ম দেবে। প্রৃত্র এবং কল্যার মধ্যে আদরের 
তারতম্য ওই বিষয়ে কতটা দায়ী তাও বিবেচ্য । বনু শিশুর জন্মাকে পারিবারিক 
দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়। অসামাজিক বিবাহ জাত সন্তানর। পারিৎণরিক 
আদর বম পায়। কিন্ত ওদের পিতামাত1 অন্ুঙ স্বাধীন ও পৃথক ভাবে 
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বসবাস করলে এ অসুবিধা হয় ন1। হোমে মানুষ হওয়া! অবৈধ সন্তানদের 
প্রশ্ন এখানে আমি ওঠাচ্ছিনা। বালিকাদের বিবাহের পর বয়স্কদের তৃমিক' 
গ্রহথ করতে হয়। এতে তাদের মনেতে যেচাপ পড়ে তার জন্য কতটুকু 
ক্ষতি হয়। বাল্য বিবাহ জাত সন্তানদের সম্পর্কে এ সত প্রযোজ্য নয় কেন 2 
এইগুলি সম্বন্ধেও গবেষকদের গবেষণা করার প্রয়োজন আছে । 

বস্তী উচ্ছেদ করে ত্রিতল কোঠা বাড়ীতে বস্তীর পরিবারগুলিকে 
কলিকাতার কয়েকটি স্থানে উঠিয়ে আন হয়েছে। এ সকল অট্টালিকার 
সংলগ্ন সুন্দর সুন্দর পার্কও শিশুদের ক্রীড়ার জন্য দেখা যায়। আশ্চর্য এই 
যে ওইসব বাড়ীর কিশোর ও শিশুর! ব্যকিত্বপূর্ণ ভদ্র এবং আইনানুরাগী । 
সৌন্দর্য এবং প্রাইভেসীবোধ নিশ্চয়ই পরিবর্তনের কারণ । উহা প্রমাণিত 
হওয়। সত্ত্বেও বন্তী উচ্ছেদের বদলে উহ উন্নয়নের প্রশ্ন উঠে । অথচ- সেখানে 
খাপর! ও মেটে বাড়ীকে কোঠা বাড়ী করা প্রয়োজনীয় সাইড স্পেসের 
অভাবে সম্ভব নয়। বর্তমান বস্তীর অপরিসর পথগুলি এবং জঙগ ও 
বাথরুমের উন্নয়ন হতে পারেনা' এ সম্পর্ক সমাজবিজ্ঞানী, পৃর্তবিদ 
ও মনন্ততববিদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় না। 

পারিবারিক উৎসবগুলি পুর্বে শিশুদের মধ্যে সংগঠনী ও সৃজনী শক্তি 
আনতেোো। ওদের মধ্যে উহা নিয়ন্ত্রণাধীন পারস্পরিক সহযোগীতার সৃষ্টি 
বরত। অনিচ্ন্ত্রিত ব'রোয়ারী উৎসবগুলির বৃহত্তর ক্ষেত্রে সকল কিশোর ও 
শিশুর সমভাবে যোগদান সম্ভব নয়। এ পারিবারিক উৎসবগুলির তিরোধানও 
কিশোর অপরাধী সৃষ্টি সম্পর্কে বিবেচ্য , কৃষিশিল্পা ও কুটির শিল্পীকে আমি 
অপরাধী নিরোধের সহায়ক বলেছি। িম-ইঞ্জিন সৃষ্টির পর ঘরমুখী 
[ পারিবারিক ] শিল্পগুলি বহিরখী হয় কাকখানায় স্থানাশুরিত হয়। এরূপ 
বল হয় যে উহ] অপরাধীদের সখা! বৃদ্ধি করেছে । কিন্তু ইলেকট্রিকের 
মুগে শিল্পকে [ছোট করে] পুনরায় ঘরমুখী। করা সম্ভব। এ সম্পর্কিত 
গবেষকদের উহাঁও বিবেচনা কর উচিত। এতে মেয়েরাও চাঁকরীর জন্য 
বাইরে না বেরিয়ে পুনরায় ঘরমুখী হয়ে সংসারকে শান্তিপূর্ণ করবে। এগুলি 
বড় বড় ইনড্রাসট্রর সাঁবসিডিম়ারী হয়ে গ্রথমোক্তদের শ্রমিক বিক্ষোভের 
লাঘব ও অর্থের সাশ্রয় ঘটাবে । কাচা মাল ওদের সাপ্লাই করে বড়ে 
ইনডাসন্টর ওদের থেকে তৈরী দ্রব্য নিক। এভাবে অশ্ততঃ গ্রামগুলিকে 
সংগঠিত করে বু সমস্যার সমাধান সম্ভব । 

আরও একটি বিষয় এ সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে । মধ্)বিত্ত কিশোরদের 


৯৩৭ 





মধ্যে একট। মেন্টাল এরিসট্রোক্রেসি এসে গেছে । অর্থের চাইতে তারা 
সম্মান, পোষাক [ 8101601]) & 58005] এবং এসোসিয়েশন [ ভালে! 
পরিবেশ ]চায়। কিশোরদের উপযুক্ত পোষাক গ্যাস-মাস্ক, হাতে গ্লাভস 
গাম্বুট দিলে তারা একত্রে ড্রেন পরিষ্কারেরও কাজে লাগে। হাফ প্যান্ট 
ও সোলার হ্যাট পরে গলাতে চায়ের ফ্ল)ান্ক ঝুলিয়ে তার] ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
ট্রাকটর চালাতে রাজী। আরও কয়েকট দেষ থেকে ওদের মুক্ত করা 
প্রয়োজন । ওরা দীর্ঘক্ষণ কর্ম করতে অনভ্যন্ত। প্রতিদিন একটু একটু 
করে কর্মকাল বাড়িয়ে ওতে ওদের অভ্যন্ত করতে হবে। ওদের প্রতিক্রিয়া- 
কাল কম থাকাতে [ ৪0000 (716 ] ওর] প্রায়ই তর্ঘটনায় পড়ে। ওরা 
মেসিনের গতির সাথে তাল রাখতে পারে না। ফলে এরা শীঘ্রই দেহে 
ল্যাকটিক এসিড তৈরী করে ফেটিগড্‌ হয়। এ ক্ষেত্রে ওদের দেহ-তালের 
সঙ্গে পঙ্গতি রেখে মেসিনের গতি কমাতে হবে। তার পর ধীরে ধীরে 
মেসিনের গতি বাড়িয়ে তাতে ওদের অন্যন্ত করতে হবে। বলা বাহুল্য 
ওদের সকলকেই শুধু লেখাপড়ার কাজ দেওয়া সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত বালকদের 
মধ্যেই অধুনা! কিশোর-অপরাধীর সংখ্যা অধিক। 

মানুষের কোন গোষ্ঠী কত পূর্বে এবং কোন গোষ্ঠী পরে সুসভ্য হয়েছে 
তা তাদের কইউ-বোধের কম বেশী পরিমাপ হতে বোবা যায়। উহ দ্বার! 
জাতি বিশেষের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করা সম্ভব । মুরোপীয় আমেরিকান- 
দের অপেক্ষা রেড ইগ্ডয়ীন আমেরিকানদের কষ্$টবোধ বনু গুণে কম 
দেখ! গিয়েছে । বিভিন্ন ভারতীয় গেীদের মধ্যে এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
সুযোগ আছে। 

আদি-মানুষের মত অপরাধীদের কষ্টবোধ কম ও স্পর্শ-বোধ বেশী 
(*) এবং উফ্ণ-বোধ কম শৈত্য বোধ বেশী। কষ্টবোধ দ্বারা মানুষ 
বোঝে যে তার রোগ হয়েছে। উহা তাদের ওয়ানিঙ-এর কাজ করে। 


*গ পকেটমারগণ পকেট স্পর্শ করে জানে যে সেখানে সাদা কাগজ 
বা নোট আছে। ছিনতাই'র! দ্বর হতে গলার হার সোনার বা গিল্ট টার 
তা বুঝতে সক্ষম । মংস্য চোর জলে জিহবা স্পর্শ করে মংস্যের সংখ্যা 
বোঝে । পশু চোর পাচিলের এ পার হতে প্রাণ দ্বারা গবাদির স্বরূপ বুঝে 
নেয়। সিদেল চোর সৃক্্াতিসৃক্ম অন্যের অবোধ্য শব্দ শুনে বস্তর 
স্বরূপ বুঝতে সক্ষম । 


৯৩৮ 


কিন্ত--অপরাধীদের উহ! কম থাকাঁতে তাদের রোগের বিষয় তারা 
জানতেও পারি না। দেহের কই-কেন্দ্র স্পর্ম-কেন্দ্র, উঞ্ণ ও শৈত্য-কেন্দ্ 
[ পেন স্পট, টাচ, হিট ও কোন্ড স্পট] সম্পধিত পরিমাপক যন্ত্র দ্বার 
উহা পরীক্ষা করা যায়। নিরপরাধদের মধ্যে কিন্তু উল্টে ব্যবস্থা থাকে৷ 
এদের কউ বোধ ও উষ্ণ বোধ বেশী এবং শৈত্য বোধ ও স্পর্শ বোধ অপেক্ষা 
কৃত কম। 

কোনও বালকের মধ্যে এ সকল ইন্দ্রিযবোধ অপরাধীদের মত দেখা 
গেলে উহার চিকিৎসার প্রয়োজন। মানুষ মুখের মত গাত্র-কোষ দ্বার। 
আহার গ্রহণ করে। [গাত্রচর্্ে বিষ লেপন করেও মানুষকে হত্যা কর! 
যায়। ] ওদের গাত্র ম্যাসেজ করে, পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলে 
স্নান করিয়ে এবং বেসন-বাট], দুধের সর বাটা, ও বাদাম বাটা লেপন 
করে ওদের চর্ম-কোষগুলিকে সৃস্থ করা প্রয়োজন। দেহ-কোষের ক্ষতি- 
কারক সাবান ব্যবহার করা কদাচ নয়। এ সাবান অশান্ত মনের সুষ্টি 
করে । উহার অতি ব্যবহার অপরাধ-স্পৃহা ও যোন-স্পৃহ! সৃষ্টির সহায়ক । 

ওদের মধ্যে [দয়া স্নেহ সুবিচারবোধ আদি] সৃক্্ম-বৃতিসমূহ দুর্বল এবং 
[ লোভ ক্রোধ ঘৃণা হিংসা আদি ]স্তুল বৃত্তিসমূহ প্রবল দেখা যায়! উপদেশ 
প্রভৃতি বাক-গ্রয়োগ [সাজেস্শন ] দ্বার! প্রত্যক্ষ চিকিৎসা ফল-প্রসূ না 
হলে ওদের অপ্রত্যক্ষ চিকিৎসার প্রয়োজন। এদের তখন ভেসে আসা 
গানের সুর ও চিত্রাদির সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। এগুলি 
সৃশ্ষবৃতি প্রসৃত হওয়ায় ওদের সৃষ্ষ্বৃত্িকে প্রবল করবে । সৃক্ষ্বৃত্তি প্রবল 
হলে [ উল্টে বৃত্তি ]স্তুল-বৃদ্ধি এমনিতেই দুর্বল হবে। অনিচ্ছুক ব্যক্তিদেরও 
উহা! কানে আসবে ও চোখে পডবে। পরে দেখা যাবে যে সং-উপদেশ 
ও সং দৃষ্টান্ত ওদের উপর কার্করী হচ্ছে। বেোনও কোনও বালকের 
আত্মসম্মান জ্ঞান এবং লজ্জা সরম-বোধ কম থাকে । অসদব্যবহাব এবং 
উপেক্ষা ও অবজ্ঞাতে অভ্যস্ত হলে এরূপ হয়। সদব্যবহাার, পরিশ্রম 
অনুযায়ী বেতন প্রদান, মর্যাদ। পূর্ণ উত্তম সংসর্গ, সংকর্মের স্বীকৃতি ও 
সৃঙ্ষ্বৃত্তির অনুশীলন এ দোষ নিরাময় করে। এমন কোনও কুকার্য নেই 
যা আত্মসম্মান বোধহীন ব্যক্তির? না করতে পারে । এ সম্পর্কে নিয়ে একটি 
চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত কর। হলে! । 

“আমার এ বন্ধুকে বড় সাহেব প্রকাশ্যে গালাগালি করলেন । তক্ষুনি 
আমার বন্ধু এবটি ইস্তফা পত্র লিখে ফেললেন। তখন জনৈক বয়স্ক অফিসার 
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তাকে বোঝালেন ও বললেন, 'চলো! আমর থানায় ফিরে যাই। সেখানে 
দশজন নিচুওয়াল।! [কর্মী] আর বিশঙজন পাবলিককে গালাগালি করি। 
ওতে দিল হান্ক। হবে ও নিদৃ*ভী আসবে । দশট। গালি খেয়েছি । বিশট? 
গালি দেবো। ওতে দশ গালিতো। নাফা ইয়ে ফাউ।” অন্য এক প্রো 
অফিসার তাকে এইরূপ বুঝিয়ে ছিলেন। “আরে ! শব্দ হচ্ছে ব্রন্ম। ওর 
কোনও অর্থ নেই। ডামু মানে এখানে গালি। কিন্তু জাপানে ওটা গোলাপ 
ফুল। ওর কোনও মানে যখন নেই তখন অন্য কিছু ভেবে নাও। গরু 
ডাকে, ঘোড়া ডাকে! মনে করো বড়সাহেব ডাঁকছে। এও একপ্রকার 
ডাক । ছোট বেলাতে বাবা বকলে আমি মনে করতাম ষশড় ডাকছে । যে 
সয় সেই রয়। কল মি হ্র্স। বাট গিভ মি মনি । আমাকে কেউ গরঃ 
বললে তাঁকে সবিনয়ে আমি বলবো, “স্যার! আপনি ভূল করেছেন। 
আমি গরু নই। আমি হচ্ছি মহিষ। চামড়াটা আমার আরও বেশী 
মোট11” 

নিজের সম্মান বোধ যার নেই সে অল্োর সম্মান রাখে না। ওদের দ্বারা 
পাবলিকের সম্মান হানি ঘটলে তার জন্য এ বড়সাহেবও দায়ী । কারণ-- 
উনিই অসংব্যবহ'র দ্বার ওদের প্রকৃতি এরূপ করেছেন। অবশ্য ওর জঙ্দে 
চাকুরী ছাড়া! অনুচিত। একজনের কথা শুনতে না পেরে বাইরে এসে সে 
বস্জনের কথ! শোনে । তখন মনে হবে যে এ একজনের কথা শোনাই 
ভালে ছিল৷ 

বন্ত বালকের এনাজি তুবড়ির ফোয়ারার মত বেগে বেরোয় । কিন্ত কিছু 
পরেই উহ্॥ নিঃশেষ হয়ে যায়। অপরাধীর! ম্বভাবতঃ কর্মালস। এজন্যে 
ওদের মধ্যেও ক্ষণস্থায়ী এনাজী দেখা যাঁয়। আদর্শহীন স্কৃপবৃত্তি অপস্পৃহ1 ] 
চালিত রাজনৈতিক বিক্ষোভগুলি উহার প্রমাণ) উহার স্থায়িত্ব মাত্র 
তিনদিন । উপেক্ষা করলে কিছু টেচিয় ওর] চুপ করে। প্রচণ্ড বাধার 
সম্মুখীন হলে ওরা নীরব হয়। এরূপ বাঁলকরা দীর্ঘকাল পরিশ্রম করতে 
অপারগ । অপরাধীদের সঙ্গে অলস ব্যক্তিদের সম্পর্ক আছে । এদের প্রথম 
দিন দশ মিনিট মাত্র কাজ দিতে হবে। পরে প্রতিদিন কিছু কিছু করে ওদের 
কর্মকাল বাড়াতে হবে। এভাবে একমাসে ওদের দ্বারা আটঘণ্টা কাজ 
করানো সম্ভব । [ কর্মতৎপরতা আসা মাত্র ওদের কর্মালসতা দূর হবে। ] 
দীর্ঘকাল কর্মে সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে অপল্পৃহ! কম থাকে । অঙগস ব্যক্তিদের 
চিকিংসার জন্যও [ উপরোক্ত রূপ ] হাসপাতাল থাক উচিত । 
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গপরাধীদের মধ্যে প্রথর প্রতিক্রিয়)! কাল থাকে ।* কিন্ত নিরাপরাধ 
বালকদেরও আ'ত্মরক্ষার্থে প্রতিক্রিয়াকাল [8২5৪০6০1) (106] বাড়াতে হবে। 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে দৈহিক প্রতিক্রিয়া কাল মাপা যায়। বলা হলে যে 
লাইট স্বলামাত্র বোতাম টেপে।। স্টাইলাসের সাহায্যে দ্বর্ণায়মান ড্রামে 
তদ্‌-সম্প্চিত রেখ] [00156] পড়ে । আলো দেখা ও বোতাম টেপার মধ)বত্তশ 
ক্ষণটুকু গ্রতিক্রিয়াকাল। উহ] সিগমার সাহায্যে মাপা হয়। এক সেকেপ্ডের 
এক হাজার অংশের 'একভাগ' এক সিগম]। উহার দ্বার] ঘুর্থঘটন] এড়ানোর 
মত আত্মরক্ষাও করা যায় । আততায়ী আমাদের চিনলেও তাদের আমরা 
চিনি না। ওদের কেউ পিস্তল আগে বার করলে অন্যজনের উহ1 বার কর 
অর্থহীন । কিন্তু আততায়ী অপেক্ষ। সংশ্লিষ্ট ব্যকির প্রতিক্রিয়া! কাল বেশী 
হলে তার তাগ করার পূর্বে দ্রুত অস্ত্র বার করে তাকে সেন্তন্ধ করবে। 
বিপজ্জন মেসিন এগুনে। মাত্র হাত সরাতে সক্ষম শ্রমিক দ্র্টনার শিকার 
হয় না। এ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মাহায্যে বালকদের অভ]াস দ্বার! প্রতিক্রিয়া 
কান্স বংডানো উচিত। 

দৈহিক প্রতিক্রিয়া কালের মত মানসিক প্রতিক্রিয়। কালও আছে। উহ! 
স্টপ ওয়াচের সাহায্য প্রশ্নোত্তর দ্বার] পরীক্ষা কর] যায়। একট? প্রশ্নের 
[ সমস্যা) উত্তর কতে। শীঘ্র সেদিল তা উহার দ্বারা বোঝা যায়। প্রশ্নের 
উত্তর পাওয়া মাত্র ব্যয়িত কাল জ্ঞাতার্থে & স্টপওয়াচ বন্ধ করতে হবে। উহ! 
দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ানে। সম্ভব। এঁরূপে 
যন্ত্রের সাহায্যে অভ্যাস দ্বারা দৈহিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া কাল বাড়ানে। 
উচিত। 

আদ-মানুষদের ও জন্ভতদের মত অপরাধীদের মধ্যে অতীন্ক্রিয়তা বোধ 
[25091 59051611105] দেখা যায় । পকেটমার, ছিনতাই, পন্ড চোর, মংফ্য 
ও সি'দেল চোরদের মধ্যে যথাক্রমে স্পর্শ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ, স্বাদ ও শব সম্পাকত 
অতীন্ত্রিয়তা দেখা যায়। কিন্ত নিরাপরাধ বালকদের দৈহিক অতীন্দ্রিয়ত 
অপেক্ষা মানসিক অতীন্ট্রিয়তার প্রয়োজন বেশী । হাবা কাল। ও অন্ধ 


* পকেটমারগণ ধাক। প্রভৃতির দ্বার শিকার-মন্ত লোকের চিত্ত অন্যত্র 
বিক্ষিপ্ত করে। এরূপ ঘটন! সৃষ্টির একসেকেগু পুর্বে কিংবা! একসেকেও্ড পরে 
কার্যরত হলে তারা ধরা পড়ে । ধান্ধ৷ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাধ উদ্ধার 
করতে হয়। ভ্রব্য তোলার ছোট ধা বড় ধাক্কার আওতায় অনুভূত হয় না। 


২৬৫ 


বালকদের অবস্থা তাদের অন্ত বিকল্প ইন্ত্িয়গুলিকে পরিপুরক রূপে শক্তিশালী 
করতে হবে। 

অপরাধ-নিরোধ ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে এতক্ষণ বলা হলো! । কিন্ত-_ 
অপরাধীগণ: পশুচরিত্র প্রাপ্ত হলে ওদের দমনের জন্য কঞ্ঠোর শাসনের 
প্রয়োজন । অপস্পৃহ! এমন এক বন্ত যে বাধা না পেতো উহা শনৈঃ শনৈঃ 
বেড়ে যায়। সময়ে প্রদমিত না হলে ওর] আদি মানুষের স্বভাব প্রাপ্ত হবে। 
আরও কিছু কাল অপেক্ষা করলে ওরা হিংঘ্র পশুরও অধম হবে। মানুষের 
স্থূল বৃত্তি উদ্বেলিত করা যত সহজ তাদের সুস্ষরৃত্তি উদ্বেলিত করা তত সহজ 
নয়। 

মানুষের মন্তিষ্কে কয়েক প্রকার মনোডণগ্ড আছে। যখা, রেডগ্রীণ ও 
ইয়োলো-র? প্রশেস | একটা চৌকো। লাল কাগজে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেওয়ালে 
চোখ ফেললে সেথানে উহার উল্টো গ্রীণ রঙ স্পট দেখা যায়। অনুরূপ ভাবে 
বু হতে ইয়োলে ছাপ এবং ইয়োলো হতে ব্লু ছাপ বার হবে। এগুলিকে 
মীনমিক মনোডগ্ড বল! যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে এন্দ্রিক মনোডণ্ডও 
আছে। যথা পেন-টাচ এবং হিট-কোন্ড। একটি অন্ুটির উল্টে। এক 
কমলে অন্যটি বাড়বে । এঁরূপে সুল্স্বৃত্তির উল্টো স্কুলবৃত্তি। একটি কমালে 
অন্যটি বাড়বে । 

সুক্মবৃত্তি সংপ্রেরণার এবং স্থলবৃত্তি অপস্পৃহীর ধারক ও বাহক । দয়া মায়া 
সহানুভ্ৃতি সুবিচার প্রভৃতি সৃক্ষ্ বৃত্তির এক একটি ভাগ । অনুরূপভাবে 
সুলবৃত্তি লোভ জ্রোধ হিংসা নিষ্ঠুরতা প্রভৃতিতে বিভক্ত। উহাদের বহু 
ইঞ্জিন রকেট দ্বয়ের সহিত তুলনা করা চলে। উহাদের যে কোনও একটি 
ইঞ্জিন ছার। এ রকেটদুয় চালিত হতে পারে। এ বৃত্তির [সৃষ্ম বা স্থুল] যে 
কোনও অংশ উদ্বেলিত করলে উহার অনুটিও উদ্বেলিত হয়। সৃষ্ষ্ম এবং স্তুল বৃত্তি 
রূপ রকেটদ্বয় তাঁদের স্ব স্ব স্পুটিনিক সংপ্রেরণা ও অপস্পৃহীকে উৎক্ষিপ্ত করে। 

বাঁলকদের মন উপরোক্তরূপে বিশ্লেষণ করে নিলে তাদের উপর লক্ষ্য 
রাখা সুবিধা হয়। শুধু তাই নয়। শিক্ষক এবং অভিভাবকর] ওদের ওই 

*৬ প্রথমে জমি দখল করে কেউ ক্ষ্যান্ত হবে না। পরে তারাই ব্যাঙ্ক 
লুঠ করবে । বাধ! না পেলে তারা ট্রেজারির দিকে এগুবে। এজন্যে যাকরার 
তা আইন করে করুন । এতে অন্বের মনে কোনও গ্লানি থাকে না। নচেং 
ক্ষতিগ্রন্তরাও ওদের মত অপ্ররাধী হয়ে উঠবে। আইন দেরিতে করলে 


ওইরূপ ঘটন। প্রায়ই ঘটেছে। 


৯৪৭ 


সকল দৈহিক ও তৎসংশ্লিষ্ট মানসিক দোষগুলি চিকিংস' দ্বারা দর করতেও 
পারেন। পরীক্ষান্ধার! অস্থাভাবিকমন। বালকদের খুঁজে বার করে চিকিৎসা 
কর] উচিত । নিয়োক্ত কয়টি বিষয় ভদ্রজন মাত্রেরই বিবেচনা কর। উচিত। 

(৯) বিবাহের উদ্দেশ্য জাতির মঙ্গলার্থে সর্বোত্তম সম্তানোৎপাদন। 
প্রেম বলতে যা বুঝি তা এসেসরী [4০9995019] ফুড, যথা, চ1 কফি, তাম্ুল 
ও তামুক--উহা হলেও চলে । না হলেও চলে। 

(২) পিতার যা দেবার ত' সম্ভতানকেই দিতে হবে। তাই সন্তান পিতাকে 
খুশী করতে ব্যস্ত নন। শেষ দিন পর্যন্ত পিতার সম্পদ পুত্রকে জানতে না 
দেওয়া ভালো । একমাত্র পুত্র পিতৃদেঁষে মানুষ বা অমানুষ দ্বই হয়। 

“এক পুত্র তার পিতার কেশ ধরে চৌকাঠ পর্যন্ত টেনে আনলে উনি প্রৃত্রকে 
বলেছিলেন । ক্ষ্যান্ত হও পুত্র। আর নয়। আমি আমার পিতাকে ওই 
পর্যস্তই টেনে এনেছিলাম। [ প্ুৃত্রেরা এই সম্বন্ধে অবহিত থাকুন । ] 

পৃত্রও একদিন পিতা হবেন। শাশুড়ি বধু ছিলেন। [এখন উল্টা 
পুরাণ । ] উহ] তারা স্মরণ রাখুন। এক ব্যক্তি আমাকে বলেছিল, 'আমি 
অ।মার বাবার ফেমিলি মেনটেন করছি । বহছু-সম্তানোংপাদক পিতার 
সাবধান হোন। নচেং ওদের জন্য প্ুথক সংস্থানের ক্ষমতা রাখুন । বিবেচক 
পুত্রের ও জন্যে বিবাহ করেন নি। তা করলেও স্ত্রীকে সৃখী কুরুতে পারে নি। 
নিজেও সুখী হয় নি। একগাদ] সম্তা একজনের -ক্বার্থে রক্ষার কাউরে হক 
নেই। বহ্থ পুত্র তংজন্য অসময়ে বিবাত সব্রেপর্থাকী জীবন দুর্ভোগে তুগেছে। 
এ"ও একপ্রকার পাপ ও অপরাধ। স্বাভাবিক কারণেই এরূপ পিতার! শ্রদ্ধা 
হারান । কিছু বস্তর জন্য বধূর! রাজ্য [ সংসার ] ছাড়ে। দৈহিক অক্ষম স্বামীর 
বিবাহ না৷ করাই ভালো । 

[স্ত্রীর দ্বার! ক্ষমতাসীনদের উপর প্রভাব বিস্তার জঘন্য অপরাধ! । 
এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব/কজিদের আত্মরক্ষা! করা মুস্কিল । উধ্বতন তদারকি কর্মীরা 
এদিকে লক্ষ্য রাখুন। অভিযোগ পেলে বারে বারে অফিসর বদলান । 
অধিকাংশ ব্যক্তি স্ত্রীকে ওইন্দপে ব্যবহার করতে অপারগ । ] 

বহিরাগতদের মত কন্যাদেরও অধিক সংখ্যাতে চাকরিতে গ্রহণ অনুচিত। 
গর! একদিন চাকুরিয়া স্বামীকে [বেকারদের নয় ] বিবাহ করবেন । ফলং। 
এক পরিবারে স্বামী স্ত্রী উপায়ী। অন্য পরিবারে স্বামী স্ত্রী উপোধী। 
এতে তরুণর। বেকার থাকে । তজ্জন্তয অপরাধীর সংখ্যা বাড়ে। সন্তানরা 
মাতৃল্নেহ হতে বঞ্চিত হয়। মা ছণড়। অত যত তাদের কেউ করবে না। 


৯6৩ 


সন্তান ধারণ ও পালনে যথেষ্ট শক্তি ক্ষয় হয়। এর উপর অতিরিক্ত শক্তি 
চাকুরীতে তার' ব্যয় করেন। ধাত্রী, শিক্ষিকা ডাক্তার উকিল জীবিক! 
তাদের জন্য উন্মুক্ত তো! রয়েছেই । ওতে দেশের কুলনারীদের যথেষ্ট উপকার 
কর] যায়। সেবামুলক স্বাধীন জীবিকা নারীদের উপযোগী । সন্তানদের 
শিক্ষা দেবার জন্য গুদের শিক্ষার প্রয়োজন । অবন্য--অসময়ে উহা তাদের 
কাজে লাগবে । স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা! ব্যতীত অন্য কাউকে চাকুরীতে 
উৎসাহিত করা অনুচিত । আমি এদের কিছুটা স্বার্থত্যাগী হতে এবং 
সরকারকে ইহা নিয়ন্ত্রণ করতে বলবো। 

নারীর] পৃথিবীতে কোনও বড় কার্য স্বাভাবিক কারণেই করতে অক্ষম। 
(১) কয় পুরুষের এতিহ্য (২) আবাল্য সৃঠাম শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা 
(৩) এবং উপযুক্ত স্বামীর অনাবিল উৎসাহ (৪) সুযোগ সৃবিধা ও 
উদ্যোগ । এই চারটি ব্যতিরেকে পৃথিবীতে কোনও নারী [মহিলা ] 
মহৎ কার্য করেননি । এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হলে মাদাম কুরী ও 
ভারত, সিংহল ও ইজরাইলের প্রধান মন্ত্রীদের জীবনী বুঝতে হবে । 

এদেশের মহিলার। নিরক্ষর হলেও কেউ অশিক্ষিত নন। রামায়ণ 
মহাভারত ধর্মগ্রন্থ ও কথকতা হতে ওরা যথেষ্ট শিক্ষা পান। এক 
জন গ্রামীণ কৃষক বধূর সহিত কথা বললেও তা বুঝা! যায়৷ 

৮ বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচত্দ্র, প্রফুলচন্তর, জগদীশ, আশুতোষ সুরেক্্র- 
নাথের পিতাদের মত মাতার অত উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। তা 
সত্বেও এ সকল মনীষীদের জন্ম সম্ভব হয়েছে । অসীম প্রতিভাধারিণীদের 
ছাড়। কন্যাকে উচ্চ শিক্ষিত না করাই ভালো । পরিবার শাসন ফ্টেট 
শাসনের সমতুল। বাইরে বস্‌'এর [8০3৪ ] বাক্য শোনা অপ্রক্ষরণ 
বাড়ীতে বসিঙ করাই ভালো?। বছ স্বামী চাকুরীয়। ্্রীকে [যথা] 
সন্দেহ করেন। অথচ স্ত্রীকে তিনি চাকুরীও করতে দেবেন। গুদের বোঝা 
উচিত যে চাকুরী ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে হবেই। 
| আমরা বারে বারে পরাধীন হয়েছি । কিন্ত-_চাকুরীতে বেরুবার পুর্বে 
অন্তঃপ্বরিকাদের উহা বুঝতে হয় নি। তাইতাদের সম্ভানর! এতে শীঘ্র 
দেশকে স্বাধীন করেছে । পরাধীনতা কালেও তার! বরেণ্য মনীষীদের জন্ম 
দিয়েছেন । সমাজে বছ উচু নীচুস্তর আছে। ওদের্যায় এবং অন্যায় বোধও 
বিভিন্ন। এক এক গোষ্ঠীর ধেয়ান [7৪৮০০] বিভিন্ন । ওদের চরিত্র সম্পর্কে 
বিচার করার কালে উহ্থা বুঝতে হবে। 


১৪৪ 


ইংল্যাণ্ডে মুখার্জী বারুর গা” ঘেষে বসে বাড়ীওয়ালীর কন্ব! ভার কাধে 
হাত রাখলে উনি বললেন, আজ্ঞে! আমাব বাড়ীতে স্ত্রী আছে” । এতে 
ইংরাজ বাল। অপমানিত হয়ে তার মার কাছে নালিশ জানালো । বাড়ীউলী 
ম' ক্রুদ্ধ হয়ে মুখার্জা বাবুকে বললেন, 'ভেকেট মাই হাউস নাউ । আপনি 
একজন অসভ্য লোক” । সেই রাত্রে আমাকে তাকে আশ্রয় দিতে হয়। ওদেশে 
টুম্বনও একটি নির্দোষ আচরণ । 

[ কোনও এক নিম্ন শ্রেণার বস্তীবাসী বালিকার শ্লীলত। হানীর মামলায় 
আসামী পক্ষ থেকে তাকে দঃশ্চপিত্র প্রমাণ করতে চাইলে আমি হাকিমকে 
সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ধেয়ান ও কৃষ্টির বিষয় বলি। প্রত্যেকের ইজ্জত 
বিষয়ে ম্বাধীন-বাধ নিশ্চয়ই থাকবে । | 

“এক ইংরাজ ষোডশীবালাকে কেউ বললো, “ও মিস্‌! ভারী সুন্দর 
আপনি । লাল টুক ট্রকে গণ্ড দেশ, ভ্রগুপোও ভারা "চমৎকার । এতে সদ্য 
পরিচিত এ কন্যা রাগ না করে বরং খুশী হয়ে বলবে, “ও, নো। নো ।॥। আই 
ডেন্ট ডিসার্ভ ইট ।॥ কিন্তু এ বাক্য কয়টি এক ভারতীয় ষোড়শী কন্যাকে 
উনি বলুন। ওতে তার বিকুদ্ধে দাপাদাপি ও পুলিশ ডাকাডাকি হবে ।। 

এখানে এজ গ্রুপ [উভয়ই ষোডশী ] পারসন [ উভয়ই কন্যা] এবং 
ফিমিউলাস একই । কিন্তু উহার এফেকট [ প্রতিক্রিয়া ] বিভিন্ন । 

এদেশে বৌদির ঠাকুমার ও শ্যালীক।র সহিত ঠাট্রার সম্পর্ক । এতে 
ম।নসিক যৌন-উপশম তথা সাবলিমেশন হয়। এতদ্দার] কাত্রম ভাবে যৌন 
স্পৃহা শিঙ্কাষিত হয়ে মনকে সুস্থ করে। প্রতিটি সমাজে এইন্দপ নিষ্কাষনের 
ব্যবস্থা আছে। বিলাতে বলড্যান্স তদ্দেশীয় ব্যক্তির তৎসম্পকিত উপকার 
করে। বনু সাহিত্যিক পাত্রপাত্রী দ্বারা খুন বা বলাংকার ঘটিয়ে নিজেদের 
মনকে তংসম্পকিত বিষয়ে সুস্থ রাখে। 

স্ত্রী পুরুষের নিধিচার মেলামেশা ক্ষতিকর । উহ বন্ধ্যত৷ আনে । আফ্রিকা 
ভারত প্রভৃতি গ্রীক্ম প্রধান দেশে ক্ষতির পরিমাণ বেশী । ওই জন্য গ্রীম্মগ্রধান 
দেশের সমাজে উহাতে কড়াকড়ি থাকে । যে_রশে যত বেশী শীত সেই 
দেশে উহার কড়া-কড়ি তত কম । ] 

দৃষ্টি আকর্ষণার্থে কোনও মুরোপীয় মহিলার কাধে হাত রাখলে উহ 
অপরাধ নয়। কিন্ত ওই উদ্দেশে অপরিঠিতা ভারতায় মহিলার কাধে হাত 
রাখলে উহ। দণ্ডনীয় শ্লালতাহানী অপরাধ। 

এই পুস্তকে বাঙুলায় বৈজ্ঞানিক ভাষার সৃষ্টি করেছি। গবেষণামূলক 


পু ৯৪৫ 
কিশোর --১০ 


ভাষ1 [ টেলিগ্রাফিক ] সংক্ষিপ্ত হবে। তজ্জন্য সেনটেন্সগুলি ছোট করতে 
হবে। এখানে ভাষার সম্ভব্য মিশ্রণে ক্ষতি নেই। বৈজ্ঞানিক ভাষাগত 
ব্যাকরণ নিত্প্রয়োজন। উহ] সহজবোধ্য হলেই যথেষ্ণ। বিদেশী ভাষ। থেকে 
শব-চয়ন তে প্রয়োজনই । ইংরেজীর সহিত সংস্কৃত শব্ের মিশ্রণেগ ক্ষতি 
নেই। ওইরূপ পূর্বেও ঘটেছে । বাঙলা ভাষাতে বনু পাশি ও পর্রগীজ 
শব্দ আছে। এখন ওইগুলি চেনা যায় না। শব্দগুলি ছোট ও 'মন্টি হলেও 
গ্রহণীয়। গ্রাম্য কথ্য ভাষাতেও বহু মৃশ্যবান “পরিভাষা আছে। ইংরাজীতেও 
বহু এদেশীয় ভাষা দেখি । যথা'আত্তে! আচ্ছা । বৈজ্ঞানিক ভাষা 
সর্বদেশেই মিশ্র ভাষা । কতকগুলি সংস্কত শব্দ আছে। উহা! ইংরাজীতেও 
পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক ভাষাতে গতি [ [1)5001 ] থাক! চাই । 

£? শী 7 2 এই কয়টি চিহ দ্বারা বানান মনে রাখা নিত্প্রয়োজন। ওতে 
উচ্চারণের বেশী হের-ক্ষের নেই। ওতে শিক্ষার্থীদের মনে অযথা চাপ 
পডে। কোনও অক্ষবে জোর দিলে মাত্র শী এবং হ₹ ব্যবহার্য । উহাতে 
জোর না দিলে 6 এবং হ লিখতে হবে । শিক্ষার্থীদের মাত্র এইটুকু শেখাতে 
হবে। ওইট্রুকুই মাত্র তারা মনে রাখুক। উচ্চারণের ভঙ্গিতে তাদের 
স্বাধীনতা থাকুক। ওইজন্ত-_-ওইগলি তার! ইচ্ছামত পিখুক। 

ব্যাকরণ বাহিরের বস্ত । উহা] ভাষার শিকল । [ সীমিত ক্ষেত্রে উহার 
প্রয়োজন ] 1) নচেং মূল ভাষা বদলে যাবে । কবির] উহা পরিহার করেছেন । 
বৈজ্ঞানিকরা ওই একই পথ গ্রহণ করুন। শষ এবং স, এই তিনটি 
বাক্যেয় অর্থ বদলায়। আপাততঃ ওইগুলি থাকতে পারে। যুক্ত অক্ষব 
গুলি সম্বন্ধেও চিন্তা করা উচিত। বিকল্পকে ৰিকলপ, সুন্দরকে সুনদব, শব্দকে 
শবদ এবং গন্ভীরকে গমভির লেখা যেতে পারে । কবিরা তো বনু পূর্বে উহা 
শুরু করেছেন। পাঠকদের ওতে বুঝবারও অসুবিধা হয়নি। বৈয়াকগণরাও 
তাতে আপত্তি করেন নি। 

বমান শতার্দী ঘটন] ৰন্ুগ। দুই পুরুষ যাবত শান্তি নেই। দ্বইটি 
মহাযুদ্ধ। ঘ্ইটি স্বতিক্ষ। বহু সাম্প্রদায়িক দাঙগা। স্বাধীনত] মুদ্ধসমূহ | 
দেশ বিভাগ । উদ্ধাত্ত শ্রোত। ৰ্মান ঘটনাবলীতে জনগণের সাথে প্ুলিশকেও 
লঙ রোপ [1,015 ২০৩ ] দেওয়া! হয়। বাধা হীন তুর্নাতি ও উৎপীড়ন 
উত্তেজন। ও হৃশ্চিশ্তা। অভিভাবকর। আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত । এখন শান্তি এসেছে । 
তাই যদি হয়ঃ শিশুদের ও কিশোরদের জন্য কিছু করুন। ওদের সং 


করে গড়ুন । 


৪8৬ 


পঞ্চম খণ্ড 


পুর্ব অধ্যায়গুলিতে নিরপরাধ থেকে অপরাধী হওয়ার কারণ বিবৃত করেছি । 
উহাতে বহুবার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের বিষয় বলা হয়েছে। সমগ্র বিষয়টি 
বুঝবার জন্য উহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। উহ! অবগত 
থাকলে অপরাধ-মুখী কিশোরদের উপর লক্ষ্য রাখার সুবিধা হবে। 

আদি যুগে মাত্র কয়টি শব্ধ দ্বারা ভাবের আদান প্রদান কর! হতে! । পরে 
ওই শবকগুলি বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অর্থ বোধক হয়। উহ1 থেকে ভাষার সৃষ্টি 
হয়েছে । মনোরৃতির সহিত সামর্জষ্য রেখে ভাষার উৎপত্তি । কারণ-_ 
মনের ভাব প্রকাশের জন্যেই ভাষার প্রয়োজন হয়। ভাষার মত ভাবেরও 
ক্রমোন্নতি ঘটেছে । 

কুকুরাদি জীবের মধে; মাত্র দুইটি বৃত্তি আমরা দেখি । যথা,__ভাব-বৃত্তি 
এবং নিষ্টুর বৃত্তি। কখন ওরা খুশী হয়ে লেজ নাড়ে। কখনও তার৷ ক্রুদ্ধ 
হয়ে কামডাতে আসে । অর্থাৎ-যথা ক্রমে তারা ভাব-প্রবণ ও নিষ্ুর হয়। 
আদি মানুষের মধ্যে মাত্র গারিটি বৃত্তি ছিল। যথা,(১) অলসতা (২) 
ভাবপ্রবণতা (৩) দাভিকতা (৪) নিষ্টুরতা। ওই বৃত্তি চতুষ্টয় ওদের 
মনোদণ্ডে ওঠা নাম! করতো ।। তারা যথাক্রমে--অলস, ভাবপ্রবণ, দাঁন্ভিক 
ও নিষ্ঠুর হতো। কে কোন বৃত্তিতে কতক্ষণ থাকবে তার স্থিরতা ছিল ন1। 
ওদের মানসিক উত্তেজনার স্থায়ীত্বের উপর উহা নির্ভর করেছে । 





জা “যন ০০ স্পা সা, পররিএটরজনা 


অলসতা 


ভাবপ্রবণত। 
১ নং চিগ্র শি 


গ্রহণ-কেক্দ্র 





দাস্তিকতা। 
নিষ্ুরতা 








আদি যুগে লোক সংখ্যা কম ছিল । বনজ্জ খাদ্য যথেষ্ট হওয়ায় অভাবও 
সামান্য ॥ আঁধক কাল তার? অলস থেকেছে । কিন্ত--চতুদিকে হিংস্র শ্বাপদ 
কুল। জীবন সংগ্রামের কঠোরতা তাদের নিষ্ঠুর করতো । তাদের পশুভাব 
তখনও পরিত্যক্ত হয় নি। যথাক্রমে-_ কোন্ড ও ওয়ার্ম এজও | পরবন্তিকালে ] 
তখদের বিত্রত নবে। ফলে, বখধ্য হয়ে তাদের [ কম্) তপন হতে হচ্জ। 


৯৪৭ 


অলসত তংপরতার উল্টা-উপ্ট বৃত্তি। তংপরতার আবির্ভাবে তাদের অলসতা 
বিদুরীত হয়। ওদের মধ্যে তখন অলসতা কমে ও তৎপরতা বাড়ে। মনোজগতে 
শুন্ের [ 91৫ ] স্থান নেই । তাই প্রেম বৃত্তি [ উচ্চ বৃত্তি] অলসতা র স্থান গ্রহণ 
করে। নিষ্ঠুরতা থেকে দাস্ভিকতা এবং ভাবরৃততি [ভাবপ্রবণতা] হতে প্রেম-বৃত্তির 
[ 58161 08110 ] সৃষ্টি হয়। উহাদের একটি অন্যর্টির তরলকৃত [ 411815 ] 

ংশ তথা এক্সটেনসন বা বর্ধন। ওদেন অলসতা দীর্ঘস্থায়ী ও তৎপরতা 
ক্ষণস্থায়ী ছিল। পরবর্তীকালে ওদের ৬ৎপরতা ই দাস্থায়। হতে থাকে । এই 
তৎপরতা মানুষকে সভ্য করে । উহা তাদের বনু আবিষ্কারের সহায়ক হয়। 
পূর্বে ওদের কষ্টবোধ কম ও স্পর্শ বোধ বেশী এবং উঞ্ণবোধ কম ও শৈত্য- 
বোধ বেশী ছিল। পশুবং জীবন যাপনে ওইগুলি ওদের সহায়ক হতে; । 
সভ্যতা আরামের ব্যবস্থা করাতে ওই ব্যবস্থা উন্টে যায়। ধীরে ধীরে 
ওদের কষ্ট বোধ ও উঞ্ণ বোধ বাড়ে ও স্পর্শ বোধ ও শৈত্য বোধ কমে। 

[ মানুষের জন্ম যে উষ্ণ আফ্রিকাতে ইহা তা প্রমাণ করে। ওই যুগে 
কষ্ট বোধ ও উষ্ণ বোধ কম না হলে জীবন ধারণ কঠিন হতো! । স্পর্শ বোধ ও 
শৈত্য বোধ উহাদের উল্টে! বোধ হওয়ায় ওই দুটি ওদের বেশী ছিল । কারণ-_ 
একটি.কমলে বা বাড়লে উহাদের উল্টো বুত্তিটি যথক্রামে কমে বা বাড়ে ] 

বিঃ জ্রঃসৃক্ষষ বৃত্তি ও স্তুল বৃত্তি জীব জগতের আদিতম বৃত্তি। সরীসৃপ 
ও পক্ষীদের মধ্যেও উহা! দেখ] যায়। সৃপ্ষ্স বৃত্তি দ্বারা তারা [ এযানিম্যাল 
কমিউনিকেসন ] পারস্পরিক সাহায্য, যৌন সঙ্গম প্রভৃতি করে। স্কুল বৃত্তির 
দ্বারা ভারা আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করে। উন্নত জীবের ক্ষেত্রে ওই সৃ্্ন 
বৃতি হতে প্রেম ও ভাব বৃত্তি এবং স্কুল বৃত্তি হতে দভ্ভ ও নিষ্ট্র বৃত্তির সৃষ্টি 
হয়। পরে ওই বৃতি চতুষ্টয় থেকে বহু সৃষ্্র ওস্তুল বৃত্তির উদ্তব হয়। সুক্ষ 
বৃত্তি সমূহ সংপ্রেরণার এবং স্তুল বৃত্তি সমৃহ অপস্পৃহার ধারক ও বাহক । বিভিন্ন 
সূক্ষ্ম ও স্তুলবৃত্তি বহু ইঞ্জিন যুক্ত রকেটের সহিত তুলনীয়। উহাদের যে 
কোনও একটি অংশ চালিত হলে তদসংশ্লিষ্ঠ [ স্পুটনিক ] অপস্পৃহ! বা 
সং-প্রেরণ] উৎক্ষিপ্ত হবে । 





২ নং চিত্র 


গ্রহণ-কেন্ত্ 
দস্ত-বৃত্তি 





নিষুর-ৃতি 


৯৪৮ 


অভ্যাস ও অনুশীলন মানুষকে ক্রমান্বয়ে উন্নত করেছে । তজ্জন্য ২ নং 
চিত্রের প্রেম ও ভাব বৃত্তি এবং দস্ভ ও নিষ্্রর বৃত্তি থেকে নিয়মের ৩ নং চিত্রে 
প্রদশিত অতোগুলি সৃক্ষম ও সুপ বৃত্তির উদ্ভব হয়েছে) ক্রমান্বয়ে ওইগুলি 
বিভক্ত হওয়ায় [52116 80] স্তুল বৃতিগুপির স্তুলত1 কমেছে এবং সৃশ্ষ্সরৃতি 
গুলির সুলতা বেড়েছে। দৈহিক ক্রমবিকাশের মত মনের ক্রমবিকাশও 
হয়েছে। ১ নং, ২ নং ও ৩ নং চিত্র কয়টি অনুধাবন করলে বক্তব্য বিষয় বোৰ। 


যাবে। 
দেশ-প্রেম 
আক্মোত্পর্গ 





পনি ০০০ ৩1 এ,০যদ ম 





বৃত্তি 


পরোপকার 


সুবিচারিত 
ইত্যাদি__ 


প্রেম-বৃতি 


৫. পাত্রের আহ 


চকে 


পতহতন 
রি দাঁনশীলতা 


ূ বাৎসল্য 
ইত্যাদি-- 
গ্রহণ-কেন্দ্র 
আত্মশ্লাঘ। 
ঘণ? 
্ নীচতা 
ভা তি তেল ক জজের রি রমরকেসর) বর 
অহংকার _ 


নিতে দয়া-মায়া 


ভাব-্বৃত্তি 





দস্ত-বৃত্তি 


অবজ্ঞা 
ইত্যাদি-_- 


ভরের উতর ৩৬ গহস্র রা ্গ ৪৮০৪ ০: এরর জা 





পরার প্রচার হ্ চিএজক * ০৯ সপ আহা 


জিঘাংস। 
ক্রুরতা 





০০০০ ০ শত আসর সা স্পা অ+ জট. তে প এ+ 


৫ স্বার্থপরতা 
অত্যাচারিত 
ইত্যাদি-_ 
উপরোজ্জ কারণে জীবের উন্নতির সাথে তাদের মন্তিঞ্কের পরিধি বাড়ে । 
একটি লেমুর, বানর ও মানুষের মন্তিষ্কের তুলন1 করলে উহা বুঝ] যায়। প্রাচীন 
ও নবীন মানবদের করোটির তুলনা ও উহা প্রমাণ করে। 


নিষ্বুর-বৃতি 


৭১৪৯) 


আরোহী বিবর্তনের মত অবরোহী বিবর্তনও [রেট্রোগেটিভ ইভোলিউসন] 
হয়। উহার জন্য তিমি ও সর্প জীবর। আজ পা-হারা। উহা! মানসিক ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য । সংপ্রেরণ। সুল্্স বৃতিগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করে । অন্য দিকে 
স্ুল বৃত্তির অতি অনুশীলন ওই বিভক্ত অংশগুলিকে পুনরায় একত্রিত ও 
সংযুক্ত করে [[0197-100%60 ] পূর্বের মত প্রেম, ভাব দন্ড ও নিষ্ঠর-বৃত্তিতে 
রূপান্তরিত করে । কিন্ত পরে উহা [ সর্ব শেষে সৃষ্ট] প্রেম-বৃত্তিকে বিনষ্ট করলে 
অলসতা তার পুর্ব স্থানে ফিরে আসে। তখন আদি মানুষের মত ওরা! 
যথাক্রমে অলস, ভাবপ্রবণ, দাম্ভিক ও নিঠুর হয়। ওদের মধ্যে তখন দৈহিক 
অসাড়তা আসে । ফলে, ওদের মধ্যে কষ্ট বোধ ও উঞ্জ বোধ কম এবং শৈত্য 
বোধ ও স্পর্মবোধ বেশী হয়। নৈতিক অসাডতাব জন্য লজ্জা সরম ও অনুতা 1 
বোধও ওর] হাবিয়ে ফেলে । নিষ্টুর অবস্থায় এরা পালাতে চেষ্টা করে। 
হাজত ঘরের দ্বয়ারে মাথা খুঁড়ে ও গাল দেয়। অলস অবস্থায় ওর! নেতিয়ে 
পড়ে শুয়ে থাকে । দাম্ভিক অবস্থায় ওরা চোখা চোখা কথ! বলে। তার তখন 
নানা প্রকার [ব্রাভাডে।)] দস্ভোক্তি করে। কিন্তু শাবপ্রবথণ অবস্থায় 
তারা কাদে ও স্বীকারোক্তি করে। দক্ষ পুলিশ কর্মীরা ওদের মনোদণ্ডের 
ওইব্ধপ উঠা নাম] সাবধানে লক্ষ্য করেন। ওরা ভাবগ্রবণ হওয়ার পর মাত্র 
তারা ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ওইরূপ বাক্তিত্বের পরিবর্তন মাত্র পুবাতন 
পেশাদার চোরদের মধ্যে দেখা গিয়েছে । ওই সময় অপরাধকে তার 
আদি মানুষের মত জন্মগত অধিকার ভাবে। উহার প্ররিপুরক ও সহায়ক 
রূপে ওদের এক এক দল যথাক্রমে স্পর্শ, শব, ঘ্রাণ দৃষ্টি ও রস সম্পকিত 
অতিক্ত্রিয়ত। লাভ করে। ওই সঙ্গে তার! সভ্য মানুষেব সহিত সম্পর্ক বঞ্জিত 
ইয়ে পঙ্কিল বন্ডিবাসী হয়। কু-কর্ম ও কু-চিন্তা দ্বার অনুপকারী দেহরসের 
অতি ক্ষরণের জন্য উহা হয়। 

বিঃ দ্রঃ স্্রায়বিক ক্ষয়ক্ষতি এবং অভ্যাস দ্বারা মানুষ এঁতিক্ভ্রিয়তা 
[ 7১0০1 56051110 ] লাভ করে । শিকারীর। বনু দূরে কটি বাঘ ও তার 
বাচচা আছে-_ত1 কুকুরের মত ঘ্রাণ শক্তি দারা জানতে পারে । হিষ্টিয়া 
রোগী অপরের অশ্রুত কাক! বা বাবার পদধ্বনি শুনতে পায়ই ; উপরস্ত 
কাকার ও বাবার সৃষ্ানুসৃঙ্ষ্স পদ শব্দের প্রভেদও তার বুঝতে পারে । সি দেল 
চোর, পিকপকেট, ছিনতাই, পশ্বব চোর ও মংস্য-চোরদের যথাক্রমে শব্দ, 
স্পর্শ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ ও রস সম্পক্কিত অতিক্দ্রিয়ভ। দেখা যায়। 

শেষ পর্যায়ের তথা প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে অটটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় । 


১৫০ 


দৈব বা আকন্মিক অপরাধীদের এবং প্রাথমিক অপরাধীদের উহার সবগুলি 
থাকে নি। তদদোপরি ওদের মধ্যে অনৃতাপবোধ ও লজ্জা সরম থাকে৷ 
প্রাথমিক অপরাধীরা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের পর প্রকৃত [ শেষ পর্যায়ের ] 
অপরাধী হয়। প্রকৃত অপরাধীদের ওই আটটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে উদ্ধৃত করা হল । 


অসামাজিক আদর্মহীন পূর্বকল্পিত 
গুরুতর স্বার্থপর 
জ্ঞানতঃ ওঁ মি সর্বজন স্বীকৃত 


স্বেচ্ছাকৃত 


(ক) অসামাজিক £ স্ত্রী-কন্যার উপর অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে কেউ 
হত্যা] করলো । উহার দ্বারা সমাজকে সে রক্ষা করেছে । উহ1 অসামাজিক 
কার নয়। এখানে- রাষ্ট্রের করণীয় কার্য স্বহক্তে নেওয়ায় সে অপরাধী ৷ 
আদালতে ৰা থানায় সুবিচার না! পেলে লোকে আইন স্বহন্তে নেয়। মানুষ 
সত্বর ও বিন বায়ে বিচার কামনা করে । ওর] প্ুলিশ-গ্রাহ্য বা পুলিশ-অগ্রাহ্য 
মামলার প্রভেদ বোঝে না। 

গ্রলিশ করণীয় ক্ার্ধ না করলে প্রাইভেট প্রুলিশের উত্তব হবেই । ওই 
কার্ষে আদর্শবান ও ভাবপ্রবণ কিশোররা ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে 
এসেছে । ওই জন্য প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় ধারাগুলি ওদের পাঠা 
করা উচিত । তাতলে তার। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হৰে। ওই 
ক্ষেত্রে তারা থানায় এসে পুলিশকে সাহায্য করবে । 

(খ) আদর্শহীনতা $ রাজনৈতিক অপরাধসমূহের মধ্যে একট আদর্শ 
থাকে । এ জন্য রাজনৈতিক অপরাধকে অপরাধ বলা হয় না। এরূপ 
অপরাধীর] পরে রাস্ট্রের কর্ণধার হন । কিশোর অপরাধীরা প্রায়ই রাজনৈতিক 
অপরাধ করেছে । তাদের অসামাজিক এবং রাজনৈতিক অপরাধের প্রভেদ 
ৰোঝাতে হবে । এও তাদের বলে দিতে হবে যে রাজনৈতিক অপরাধে 
অসামাজিকতার স্থান.নেই । কারণ--সমাজের উপকারের জন্যই রাজনৈতিক 
বিক্ষোভ । ভাবাবেশে কিছু ৰাডাবাড়ি হয় বটে। কিন্তু, তজ্জন্য তাদের 
অপরাধী না বলে বিপথগামী বলা হয়। তাদের প্রতি সহানৃত্বতিশীল 
হওয়ারও রীতি । 

[ রাজনৈতিক অপরাধের কিছুট। মনস্তাত্বিক কারণও আছে । অৰচেতন 
মনে-পিতার উপর ক্রোধ ও মাতার উপর সহানুভূতি ওইজন্য দায়ী। 


১৫১ 


ওই ক্ষেত্রে মাতৃবূপী ধরিত্রীকে তারা পিতৃ রূপী রাজার হাত থেকে 
উদ্ধার করতে চেয়েছে । পিতৃ রূপী রাজ] মাতৃ রূপী ধরপীকেয ভেখগ করবে 
তা তার পছন্দ নয়। পুত্রের শৈশবে ওই জন্য মাত1 পিতার কিছু বিষয়ে সাবধান 
হওয়! উচিত । শৈশবের প্রদমিত ক্রোধ বিকৃত রূপে নির্গত হতে পারে। 
এই মনন্তাত্বিক মতবাদ কতটা সত্য তা বলা দ্ষ্কর ৷ 

বহু ব্যক্তি রাজনৈতিক হত্যা না করা পর্যন্ত মনে শান্তি পায়নি । বিকৃত 
মন্তিষ্কের মত সারা রাত তারা ঘ্বমাতে পারে না। কেউ কেউ পিস্তল ভ্রোঁড়া 
ন। শিখে উহ ব্যবহার করেছে । ওই সময় তাদের হাত কাপতে থাকে। 
লক্ষ্য ভ্রষ্$ও তার হয় এবং সহজে তারা ধরাও পড়ে। সাম্প্রদায়িক হত্যাও 
ওই রূপ বিকৃত মস্তিষ্কের কার্য হয়। দৃণ] ও ক্রোধ তদের মস্তিক্ষকের বিকৃতি 
ঘটিয়ে থাকে। তাদের [ বিবৃতি বিশারদ ] উস্কানি দাতার দূর হতে 
উহা? উপভোগ করেন। পরে ওই বিষয়ে দায়িত্বও তারা অস্বীকার 
করেন। ] 

(গ) পুর্ব কল্পিত $--প্রকৃত অপরাধসমূহ পুর পরিকলিত হওয়া চাই। 
ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নারীর সঙ্গে কেউ ভাব জমায় নি। অতি মেলামেশায় 
হর্বল মুহুতে তারা [ হঠাং ] ব)1ভিচার করে। দ্রব্যাদি গচ্ছিত নেবার সময় 
উহ1 আত্মসাতের ইচ্ছা তার থাকেনি । পরবর্তীকালে অভাবে বা লোভে 
তারা একাজ করে। কিন্ত, পুর্ব থেকে ব্যাভিচা্ের উদ্দেশ্যে কেউ নাগীর 
সঙ্গে ভাব জমালে কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দ্রব্য গচ্ছিত নিলে তারা 
প্রকৃত অপরাধী । 

কিশোরগণের অপরাধসমূহ প্রায়ই পুর কল্পিত হয়নি হঠাৎ তাঁরা 
কিছু অপরাধ করে বসে। এজন্য তারা অনুতপ্তও হয়ে থাকে । এদের 
অন্থায়ী বা পাপী পলাযাঁয়। ওদের দৈব বা আকস্মিক অপরাধীও বল। 
চলে। এ অবস্থায় ওর] সংশোধন যোগ্য তো বটেই । বনু ক্ষেত্রে ওরা 
নিজেরাই নিজেদের সংশোধন করে। ওদের অপরাধ পুর্ব পরিকল্পিত 
কিনা তা লক্ষ্য করা উচিত । এক্ষেত্রে সময়ে উহাকে প্রতিরোধ করতে 
হবে। অনুতাপ বোধ ও লজ্জা সরম হীন না হওয়া পর্যন্ত তার প্রকৃত 
অপরাধী নয়। 

(ঘ) স্ত্বেচ্ছাকৃত £ বনু ক্ষেত্রে কিশোর বা [ বয়স্করাও ] স্বেচ্ছাকৃত 
অপকর্ম করে না। অন্েরু নির্দেশে অন্যের ছার! প্রভাবিত হয়ে [ অন্যের 
স্বার্থেও ] তার! অপরাধ করেছে । প্রায়ই এ সকল বিষয়ে ওদের তুল 


১২ 


বোঝানে! হয়েছে । রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক ভুল আদর্শও বহু ক্ষেত্রে 
এ জন্য দায়ী । 

(৩) স্বার্থপরতা £ গ্রকৃত অপরাধে স্বার্থ অবশ্য থাক চাই। ওতে 
অপরাধীদের লাভ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতি থাকবে । কিস্তু-_ক্রপটোম্যানিয়াক 
প্রভৃতি অপরাধ বোগার। [ এ্যাবনরম্যাল ক্রিমিন্াল ] লাভের জন্য অপকম 
করে না। এরা স্বরি আদি দ্বারা তাঁদের দুর্দমনীয় অপস্পৃভার উপশম 
ঘটায় মাত্র। দ্রব্যাদি এরা স্বযোগ পেলে ফেরত দেন। কাজে না লাগিয়ে 
উহা তারা নষ্ট করে। 

কিশোররাও কেউ কেউ উদ্দেশ্যহীন ভাবে অপরের ক্ষতি করে। ওরা 
নিজেদের স্বার্থের বা লাভের জন্য তা করেননি । এ ক্ষেত্রে তাদের রোগী- 
অপরাধী বুঝতে হবে । অগস্পৃহ শেখণিত ও দ্রব্য- এই উভয় স্পৃহাতে বিভক্ত । 
এ জন্য কেত সম্পত্তির ও কেহ ব্যক্তির বিরুছে অপরাধ করেছে । ওই 
ক্ষেত্র মত তাঁদের মানসিক ও তৎসহ দৈহিক চিকিংসাও বরতে হবে। 

€(চ) পশস্্রীকৃতি £ সর্ব দেশে সকলকালে সভ্য সমাজ দ্বার! স্বীকৃত 
অপরাধই অপরাধ। এক দেশে কিছু অপরাধ অন্য দেশে অপরাধ নয়। 
নিজেদের অক্ষমতা ঢ।কতে বা্ট্র ব্থু আইন তৈরী কবেন। বনু ক্ষেত্রে তারা 
নিজেরাই এজন্য অপরাধী থাকেন । উহার লঙ্ঘনকার"কে সামাজিক অপরাধী 
না বলে রাক্ত্রীয় অপরাধী বলবো । 

(5) গ্রপতর 2 গুরুতর অন্যাফূণে পাপ এবং গুরুতব পাপকে অপরাধ 
বলাত্য়ু শিস্ত উহাদের একটি হতেই অনুটির উদ্ভব হয়। উহাদের প্রভেদ 
গুরুতর বিষয় বস্তুর নয়। তজ্জন্য- ওদের অসদ্‌ আস্রণ ও বাবহার 
প্রভৃতি অন্যায় ও পাপকে উপেক্ষা না কে দমন করতে হবে। অধুনা এগুলি 
বাস্ট্রের তস্তক্ষেপনায় নয়। পিঙা মাতা, শিক্ষক ও প্রতিবেশীদের এগুলি 
দমন করতে তবে। নচেত এ স্পুহ৷ সমৃত বধিত হয়ে ওদের অপরাধী 
করবে । 

(জ) জ্ঞানত 2 সকল অপরাধ জ্ঞানজঃ সমাধা হয়নি । অসাবধানতা ও 
ভুলের জন্য ওই অপরাধ মানুষ করে। এখানে কিশোরদের মত বয়স্কঙ্গেরও 
সাবধানতা অবলম্বনে অভাস্ত হতে হবে। 

যতক্ষণ মানুষের তনুতাপ আমে ততক্ষণ পথস্ত সে প্রকৃত অপরাধী নয়। 
অপকর্মেন পর বনু অপরাধা তাদের অপকর্মের জলা লজ্জিত হয় । কিশোরগণের 
মধে) এ দৃইটির অভাব ঘটলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দৈব ও আকন্যিক 
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অপরাধীরা সংশোধনযোগ্য অপরাধী । তবে অভ্যাস দ্বার! তার। অভ্যাস- 
অপরাধীতেও পরিণত হয়। 

অপর।ধ স্পৃহা মানুষের স্তুপবৃত্তি চালিত আদি স্পৃহী। বন্থ পরে তার। 
সংপ্রেরণা [ অভ্যাস দ্বারা ] লাভ করে। সৃষ্ষ্বৃত্তি চালিত সংপ্রেরণ৷ অপেক্ষা- 
"কৃত দুর্বল বৃত্তি। এঁ জন্য সুশ্ষবৃত্তি অপেক্ষা স্তুলবৃত্তিকে উদ্বেলিত [ 910100195 ] 
করা সহজ । ভালো কাজ করানো শক্ত । কিন্তু মন্দ কমন করানে। সহজ । 
ওতে কারোর বাহাদ্রী নেই। কারণ--এঁ কাজ করার জন্যে মানুষ মাত্রেই 
উন্মুখ থাকে । তজ্জন্য পরে মানুষকে প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করতে হয়। উহা 
সংপ্রেরণার পক্ষে ও অপস্পুহার বিপক্ষে কাধকরী । সব নিয়ে থাকে অপস্পূহা 
ও সর্বোপরি থাকে সংপ্রেরণা এবং উভয়ের মধ্যবর্তী স্থলে আছে প্রতিরোধ 
শক্তি । 








সংপ্রকূণা 
ভয় ভাঁবন। ষ 
র্‌ 
শিক্ষা! দীক্ষা 
| 
[ পবিবেশ ] ু 
2 
ংশানুক্রম 
অপরাধ-স্পুহ। 


(১) ভয় ভাবনা 1 ঈশ্বরের ব' আইনের ভয়] (২) শিক্ষা দাক্ষা 
[ তথ পরিবেশ ] এবং (৩) বংশানুক্রম বা! ভেরিডিটি। এই তিনটির 
শক্তি সকলের মধ্যে সমান নয়। কিস্তউহাদের সম্মিলিত শক্তি [ ০50162171 
[7০৬০1] একই থাকে । এ সম্মিলিত শক্তিকে প্রতিরোধ শক্তি বলা হয়। 
এ প্রতিরোধ শক্তি বিলুপ্ত হলে নিয়ের অপস্পৃহ] বিনা বাধায় সংপ্রেরণাকে 
বিতাড়িত করে । মানুষ অভাবে ও লোভে আপ্ত চেষ্টান্তে প্রতিরোধ শক্তিকে, 
নির্মল করলে সে নিরোগ [1001018] ] অপরাধী হয়। কিন্ত ক্ষয়ক্ষতি, বৃদ্ধ 
রুকার [16500 010%/0] ও জীৰাণ্ুর আক্রমণেও প্রতিরোধ শক্তির প্রান্ত 
ক্ষতি গ্রস্থ হয়। তজ্জন্যও নিয়ের অপস্পুহা বিন! বাধায় উপরে উঠে। এস্থলে 
[খ্যাবনরম্যাল] অপরাধ রোগীর সৃষ্টি হয়। বৃদ্ধিরুকার [বৃদ্ধি রোধ] জরণের মধ্যে 
ও জন্মের পরও হতে পারে । বর্ধনের এক সময় প্রতিরোধ স্লাম়ুর গঠন রুদ্ধও 
হডে পারে । হঠাৎ ভয় পেলে বা দারুণ দুঃখের কারণে উহ] হয়। পৃরুষানুক্রমে 


অভি ভোগও উহার কারণ হতে পারে । ওদের দ্বার! কৃত অপরাধে কোনও 


স্বার্থ বা লাভ প্রায়ই থাকে না। 
অপরাধী 
০১০2০: 
| | 


অপবাধ রোগী নিরোগ অপরাধী 


মি রশ 
| | 


অভ্যাস মধাম স্বভাব 
[ দৈব অপরাধীকে ূ 
অপরাধী বল | 
হয় না। | | 
প্রাথমিক 
| 
প্রকৃত 


অভ্যাপ, মধাম ও স্বভীব অপরাধীদের প্রতো।ককেই প্রাথমিক পায়ের 
মধ্য দিয়ে ওদের শেষ পর্যায়ে উপনীত হতে হয়। এইভাবে তারা প্রাথমিক 
অপবাধী থেকে বাক্তিতের পরিবতনের পর প্রকৃত অপরাধী হয়। 
স্বভাব অপরাধীরা স্বক্প সময়ে প্রাথমিক থেকে প্রকৃত অপরাধী হয়। মধ্যম 
অপরাধীদের উহাতে আরও বেশী সময় নেয়। কিন্ত--অভ্ঞাস অপরাধীর 
শেষ পর্যায়ে আসতে ওদের চাইতে বেশী সময় লাগে। তারা ধীরে ধারে 
প্রাথমিক অবস্থা থেকে শেষ পর্যায়ে আসে। অভ্যা অপরাধীদের 
মধ্যে স্বল্প মাত্রাতে, মধাম অপরাধীদের [ স্বভাব দ্র্বত্ত জাতি] মধ্য মাত্রায় 
এবং স্বভাব অপরাধীদের বেশী মাত্রায় অপস্পৃহ। থাকে । প্রতিরোধ শক্তি 
এবং সংপ্রেরণাও ওদের অনুক্রমিক মত কম বেশী হয় এবং পরে তাথাকে 
না। অপস্পূহার ক্রমের জন্য এ তিন শ্রেণীর অপরাধীর স্বভাব চর্রিত্রও তিন 
রূপ হয়। কিন্ত আগুন সবক্ষেত্রেই আগুন। দেশলাই-এর আগুনকেও ইন্বন 
[ অভ্যাস ]দ্বারা মশালের আগুন করা যায়। [অপরাধ বিজ্ঞান ১ম খণ্ড 
দেখুন ] এ জন্ঘে ওদের স্বভাব চরিত্র পরিশেষে প্রায় একই প্রকারের হয়ে যায়। 
অপরাধী-রোগী হওয়।র স্্রায়বিক এবং অনস্তাত্বিক কারণ সমুহ কলা হয়েছে। 
এইবার নীরোগ অপরাধী হওয়ার জৈব কারণ সম্বষ্কে বলবো । আমাদের 
দেহে বহু জানা ও অজানা রসপিগু আছে । উহারা উপকারী ও অনুপকারী 
রস নির্গত করে) বন্থ ক্ষেত্রে একই রস মাত্রানুষায়ী উপকারী ব' অনুপকারী 
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হয়েছে । ভেঞ জীবের দ্বারা পরীক্ষায় দেখা যায় যে খাদ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও 
তাদের লাল। ক্ষরণ করে। উহ এ ক্ষেত্রে স্থয়ংক্রীয় তথা অটোমেটিক হয়ে যায়। 

মানুষের কোনও কর্ম বা চিত্ত! স্তুল বৃত্তি চালিত হলে উহ] [স্তুল প্রবাহ 
বারা ] অনুপকারী দেহ এস নির্গত করে। উহা? ধমনীর মাধ্যমে মস্তিষ্কে 
এসে সৃল্ষস স্্ায়ু ক্ষতিগ্রস্থ বরে। প্রতিরোধ সম্পরকিত স্বায়ু নুতনতম ও শেষতম 
সৃষ্ট স্ায়ু। এ জন্য উহার দ্বারা তদসম্পকিত স্্ায়ু প্রথণম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 
ফলে _নিয়ের অপস্পুহ৷ বিনা বাধায় উপরের সংপ্রেরণাকে বিনষ্ট বা ছুর্বল 
করে । কিন্তু মানুষের প্রতিটি কার্য ও চিস্ত। স্তুল বৃত্তি দ্বাগা চালিত হয় না' পরে 
তাদের অন্য কর্ম ও চিন্তা সৃষ্ষ্স বৃত্তি দ্বারাও চালিত হয়েছে । এ ক্ষেত্রে উপকারা 
দেহ-রস নির্গত হয়ে প্রতিরোধীয় স্লায়ুকে তৎক্ষণাৎ পুর্ণ গঠিত করেছে । ওই 
ভাঙ্ষ। গড়ার জন্যে মানুষের মনকে অপম্পৃহা এবং সংপ্রেরণার অনন্ত দ্বন্দ স্থল 
বল। হয়। ওই ভাবে-_মানুষের সৃ্ষ্স বৃত্তি এবং স্কুল বৃত্তি যথাক্রমে দুর্বল ব! 
সবল কিংবা নিল হতে পারে। 

নিরপরাধ মানুষের ক্ষেত্রে সৃশ্্ম ও স্ত্ুল বৃত্তির শক্তি প্রায় সমান সমান। 
প্রাথমিক অপরাধীদের ক্ষেত্রে সু্সরৃত্তি দুর্বল এবং স্কুল বৃত্তি সবল থাকে। 
কিন্ত-_শেষ পর্যায়ের প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে সৃক্সবৃতি প্রায়ই নিমুল হয়। 
ওদের স্কুল বৃত্তি তখন অত্যন্ত রূপ প্রবঙ্গ হয়ে ওঠে । অনুরূপ ভাবে-_সাধুদের 
সুশ্্ বৃত্তির শক্তি বেশী এবং স্কুল বৃত্তির শক্তি কমথাকে। মহাপ্ুরুষদের 
ক্ষেত্রে স্তুল বৃত্তি নির্ুল এবং সৃশ্বৃত্তি অতি প্রবল থাকে। এরূপ শোনা 
গিয়াছে । [মাত্র থিওরিটিক্যালি সম্ভব] এ জন্যে তাদের মানসিক 
অতিক্ট্রিয়তা [এন্দ্রিক নয়] লাভ সম্ভব। সাধু সন্গ্যাসীর প্রাথমিক 
অপরাধীদের মত গৃহস্থদের সহিত সম্পর্ক রাখে। মহাপুরষরা প্রকৃত-অপরাধী- 
দের মত সংসারের সহিত সম্পর্ক শুন্য । এরা কুচিস্তা ও কু কর্ম বিহীন 
হওয়ায় গুদের ক্ষেত্রে মাত্র উপকারী দেহ-রস ক্ষরিত হয়েছে । অনুপকারী 
রস একটুও ক্ষরিত হয়নি। ফলে-_ প্রেমবৃত্তির বহির্ভূত অন্ত কোনও সুস্মতম 
বৃত্তি তাদর মস্তিষ্কে সৃষ্ট হওয়া সম্ভব । 

মহাপুরুষের কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না। সাধুপুরুষরা 
পৃথিবীর ভালে? মন্দ কিছুতেই নেই। কিন্ত--বিবিধ শ্রেণীর অপরাধীর! 
পৃথিবীতে আছে। তাদের বুঝুন । লক্ষ্য রাখুন। যেন একটি কিশোরও 
ওদের দলভুক্ত ন৷ হয়। 

পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ- এই উভয় কারণেই অপরাধী সৃষ্টি হয়। কু-পরিবেশ 
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এবং কু-সংসর্গ গ্রভূতিকে উহার পরোক্ষ [ ইনডিরেকট ] কারণ বলা হয়। 
অভাব ও প্রলোভন প্রভৃতিকে উহার প্রতাক্ষ [ ৫160] কারণ বল যায়। 
মানুষের মানসিক পরিবর্তনের সহিত জীবদিগের দৈহিক পরিব্নের 
তুলনা করা চলে । ও 

(১) প্রত্যক্ষ কারণ £ নৈসগিক কারণে বৃক্ষাদি উচ্চ হওয়ার জন্য 
পল্লভ সংগ্রহী হস্তীর ও জিরাফের শু'ড়ের ও উচ্চ গলদেশের উদ্ভব হয়। মরুর 
বালুকণ। থেকে আত্মরক্ষার্থে উদ্ট্রের গলদে চু লঙ্বা হয়। জীব-বিজ্ঞানীরা 
বলেন যে পুরুষাহৃক্রমে চেষ্টার দ্বারা এরূপ পরিবর্তন সম্ভব। ঠোট ও গ্রীবা 
উচ্চ করার প্রচেম্টায় ছাগলাকৃতি জীব হতে উহাদের সৃষ্টি। অতি ব্যবহারে 
অঙ্গাদি বাডে এবং অব্যবভারে উহা কমে । উহাই সর্প ও তিমি জীবের 
পদাবলুপ্তির কারণ। 

উপরোক্ত রূপে অপস্পৃহাকেও প্রচেষ্টা দ্বারা বহির্গত করে কাজে 
লাগানে। হয়। মানুষের অপরাধ স্পৃহাও এরূপ ব্যবহারে বাড়ে এবং অব্যবহারে 
কমে। 

(২) পরোক্ষ কারণ £_-জীবদিগের গাত্র বর্ণ ও আকৃতি পরোক্ষ 
কারণে পরিবতিত হয়। ওই জন্য মের দেশের জাব শ্বেত বর্ণের এবং মরু 
দেশের জীব ধূসর বার্ণর হয়। খাদ্যের প্রাচুধষ ও অভাবও জীবের দেহের 
উচ্চত কমা ব" বাডায়। সাইপ্রাস দ্বীপের বামন হস্তি আদি উহার 
প্রমাণ 

কু-পরিবেশ ও সু-পরিবেশও এ ভাবে পরোক্ষ প্রভাব দ্বারা মানুষকে 
অপরাধী করে। কু দৃষ্টান্ত দ্বারা বনু নিরপরাধ বস্তি অপরাধী হয়েছে। পহ্থিল 
বন্তিবাসীদের সম্পর্কে উহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য । 

বিঃ দ্রঃ --সংগৃহিত বৈশিষ্ট্য সাধাবণতঃ বংশগত হয় না। কারণ দেহ- 
কোষ জাত [স্বকীয় জীবনে আহত ] এ বৈশিষ্টোর সহিত বীজ-কোষের 
সম্পর্ক নেই । কিন্ত--পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে কয়েক প্ররুষ বাদে 
উহা বীজ কোষকে প্রভাবিত করে বংশগত হয়েছে । মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
উহ] বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। [ ইন্দ্রের ও ঘণ্টার পরীক্ষা দ্রঃ] কয়েক পুরুষ 
রঙিন আলোয় মতষ্যকে রাখলে উহা লালাভ হয়। পরে এ আলো সরিয়ে 
নিলেও ওদের দেহ লালই থেকে যায়। ধুসর গোল] পারাবত থেকে [কৃত্রিম 
যৌন নির্বাচনে ] রঙিন সৌখিন পারাবতের সৃষ্টি হয়েছে । কিস্ত--কয় পুরুষ 
মুক্ত অবস্থাতে থাকলে পুনরায় ওরা ধূসর গোলা পাঁরাবতে পুনঃগ্রবতিত হয়। 
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উপরোক্ত রূপে নিরপরাধ হতে অপরাধী হওয়ার পর ভিন্নতর পরিবেশে 
মানুষ পুনরায় নিরপরাধ হতে পারে) অব্য--এখানে পিওর লাইন 
[ ইনভেসটিগেসন ] হেরিডিটির প্রশ্নও বিবেচ্য । একই রীতিতে অপরাধীদেরও 
মানসিক পরিবতন হয়। 

দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্তনের অন্যান্য প্রমাণও আছে । জীবের 
প্রথম সৃষ্টি সমুদ্রে হয়েছিল। তাই আমাদের গাত্রস্থেদে আজও লোন]। 
মানুষের নাসিকার ভিতরে ক্ষুদ্র জপাধার আছে। গন্ধকণ। উহাতে দ্রবীভূত 
হলে আমরা গন্ধ পাই । ইনাও এ সম্পফিত অন্য আর এক প্রমাণ। স্ত্রীবীজ 
| ০%৪] গোলাকার এবং উহা স্থির। অর্থাং উহার অলস। সৃষ্ক্ পৃংবীজ 
[ 52619 ] ছুটে গিয়ে উহাকে নিকেষিত করে। অর্থাৎ পুং-বীজ তৎপর ! 
কিন্তু স্ত্রীবীজ অলস। উভয় বীজেব মিশ্রন হেতু মানুষের মধো অলসত: ও 
কর্মতংপরত1 বিভিন্ন হারে থাকে । স্ত্রী-বীজ [০৬৪] হতে আমরা অলসতা 
এবং স্পাশ্ন হতে আমরা তৎপরতা [ ৪611%15 ] পেয়েছি । এ স্ত্রী-বীজ 
হতেই কিন্তু প্বংবীজের সৃষ্টি হয়েছে । 

[ পূর্বে ছইটি স্ত্রী-বীজ উৎপাদনার্থে একত্রে মিলিত হত। উহাতে 
অসুবিধা হতো । পরে কিছু স্ত্রীবীজ সুক্ষ ও ক্ষদ্রাকার হয়ে প্ুং-বীজের 
সৃষ্টি করে। ] 

এঁ ভাবে স্ত্রী-বীজ থেকে প্ং-বাঁজের, মলসতা হতে তংপরতার, স্তুল-বৃত্তি 
হতে সৃশ্ষ্স-বৃত্তি, ক্টবোধ থেকে [কম চাপেতে] স্পর্নবোধ, উঞ্চবোধ হতে শৈত্য 
বোধ, অপরাধ-স্পহা হতে সংপ্রেরণার সুফি হয়। এ জন্য উহাদের একটর 
অবস্থামি অন্যটির উল্টে! দিকে থাকে । ফলে, একটি কমলে উহাঙ্গেব অনাটি 
কমে। ব্যবহার ও অ-ব্যবহার দ্বারা উহাদের একটি ব। অন্যটি কমানো বা 
ব1 বাভানে! যায়। এই পন্থাটি কিশোর অপরাধীদের চিকিংসার অন্যতম 
পহায়ক। 

বিঃজ্ঃ--প্রং বীজের সাথে সংপ্রেরণার এবং স্ত্রী বীজের সাথে অপরাধ 
স্পৃহার তুলনা করে চলে। পুং বীজ অনাবিল ভাবে ও অফুরস্ত সংখ্যায় 
জন্মায়, দৈহিক শকিহীন না হলে অশীতিপর বৃদ্ধও সম্ভানোংপাদনে সক্ষম; 
শতোত্তর বয়স্ক পুরুষের প্রং-বীজ যুবকদের ষৌন-বীজের মতই তেজি থাকে। 
কিন্তু স্ত্রী বীজ ক্ষেপে ক্ষেপে নির্দিষ্ট সংখ্যায় জন্মে এবং ৪৯ বয়স উত্তীর্ণ 
নারীর দেহে উহ1 জন্মে না । অনুরুপ ভাবে মধ্যে মধ্যে অপরাধীদের মধ্যে 
*অপরাধবিরাম* আসে । শ্রী অস্তবর্তী কালে তারা অপরাধ করে না। অপরাধ 
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স্পৃহা এ সময় তাদের মধ্যে জাত এবং আগত হয় নি। কিন্ত সংপ্রেরণ। 
মানুষকে একটানা সংকর্সে নিযুক্ত রাখে । আশী বংসর বয়সের কোনও 
ডাকাত সর্দার দেখা যায় ন1। কিন্তু ওই বয়সেও বনু রাম্্ীয় কর্ণাধর 
আছেন। 

প্রকৃত-অপরাধীর1 [ শেষ পর্যায়ের ] অপরাধকে তাদের জন্মগত অধিকার 
মনে করে। কিন্তু--বলাংকার ও বিশ্বীসঘাতকত অপরাধীদেরও অপরাধ । 
হাজত ঘরে বলাংকারীরূপে কাউকে জানলে প্রুরানো চোররা তাকে মারধর 
করে। বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তার! ছুরি মারামারি করেছে । মিথ্য। 
মামলায় পুলিশ তখদের জেল দিলে তারা ক্ষুব্ধ হয় না। জেল তাদের কাছে 
একটি বিদ্যাপীঠ । সেখানে অন্যের নিকট নূতন কায়দা শিখে তারা 
পাকাপোক্ত হয়। এ জন্য ইচ্ছা করেও তার বারে বারে জেলে গিয়েছে । এ 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তার! বলে থাকে । “এইটে তারা বিরুদ্ধে মিথ্যা 
মামলা ছিল। কিন্তু বন্থ অপরাধ আমর এড়াতে পেরেছি । এগুলির প্রাপ্য 
শান্তি এ মিথ্যা মামলায় পেলাম । এদেশের ধমীয় আবহাওয়া তার! এড়াতে 
পারে নি। প্রাতক্ষণই এরা শান্তির অপেক্ষায় থাকে। কিস্ত--কোনও 
সিপাহী উংকোচ গ্রহণ করে তাদের মিথ্য' কেসে জড়ালে তারা ছুরি মারে। 
বন্ধু কনেষ্টবল ফ্ট্যাবিড৬ কেসে উহা দেখা গ্েছে। বারেক কারাবরণ ও 
বারেক বেশ্যাসভ্তোগ ওদের জীবন । জেলে তারা ছুটীব! বিশ্রাম ভোগ 
পরে মাত্র । গ্রকৃত অপরাধীর সঞ্চয়ের পক্ষপাতি নয়। 

অপরীধ-বিজ্ঞান সর্বদেশে একই হলেও দেশভেদে কিছুটা] পৃথক হয়। 
অপরাধীরা সমাজ ব্যনস্থাব অপফলও বটে। সামাজিক ধ্যান ধারণ। 
বিভিন্নদেশে ভিন্নরূপ হ্য়ু। এজন্যে আমাদের নিজেদের অপরাধ-বিজ্ঞান 
নিজেদেরই গডতে হবে। কোনও মুরোপীয় নারীর কাধে হাত দিয়ে 
ঘড়ির সময় জিজ্ঞাসা করলে সে খুশী হয়ে উত্তর দেয়। কিন্তু এদেশীয় 
নারীর] উহ? তাদের শ্লীলতাহানী মনে করে । নিম্মের কাহিনীটি থেকে বক্তব্য 
বিষয় বুঝা যাবে । 

“যদি কোনও মুরোপায় ষোড়শী কন্যাকে উদ্দেশ্য করে আপনি বলেন। 
'বাঃ খুকী। তোমার চেহারাট] খুব মিষ্টি ও সুন্দর তে]। আমার কিন্ত ভারি 
তোমাকে ভালো লাগছে । এঁ কথা কয়টি শুনে সেরাগ তো করবেই না। 
বরং খুশীতে ভরপুর হয়ে সলজ্জ ভাবে উত্তর দেবে। ওঃ নো। থ্যা্ক ইউ। 
আই ডুনট ডিসার্ভ ইটু। অর্থাং--না না। আপনি একটু বাড়িয়ে বললেন। 
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আমি এ প্রশংসার উপযুক্ত নই। কিন্তু এ একই বাক্য কোনও ভারতীয় 
যোডশীকে বললে সে অপমানিত ও ক্দ্ধ হয়ে পুলিশ ডাকবে । এখানে এজ 
গুপিঙ্‌ ব্যক্তি [মানুষ] ও সিমিউলাস একই । কিন্তু উহার বহিবিকাশ 
[96০1] বিভিন্ন রূপ তয়।” 

আমাদের মধ্যে অপস্পৃহাী ও যৌনস্পৃহা সুপ্ত অবস্থায় আছে। 
যে কোনও মুহুর্তে বিশেষ বিশেষ কারণে উহ1 জাগ্রত হতে পারে । এই 
সম্বন্ধে বহুপ্রকার পরীক্ষ। নিবাক্ষা কর] হয়েছে । কেত যাঁদ আপনার নিকট 
একট। চোবাই গহন? বিক্রয়ার্থে আনে । তাহলে ক্রুদ্ধ হয়ে আপনি তাকে 
পুলিশে দেবেন। কিন্তু সে একটি সুন্দব চোরাই ফাউন্টেনপেন বিক্রুয়ার্থে 
আনলে আপনি অত ক্রুদ্ধ হবেন না। বরং উহা একটু নেডেচেডে দেখে তাকে 
আপনি বলবেন । “বাঃ বেশ কলমটা তে]। কোথায় পেলি। বেট চোর । 
যাও আমি কিনব ন।” তখন আপনার প্রতিরোধ শস্তি অক্ষর থাকলেও উই। 
কিছুটা ভাঙার মুখে এল। পবে এ একই ব্যক্ত একটি হত্প্রাপ্য গ্রন্থ বা 
কিউরিও (০00100] বিক্রয়াথে আনলে উহা চোরাই দ্রব্য বুঝেও আপনি 
কিনবেন। যে কৃষ্টি ও শিক্ষা আপনাকে নিরস্ত করেছিল। সেই কৃষ্টি ও 
শিক্ষাই আপনাকে অপরাধী কবল । 

উপরে লোভ [স্থুলবৃত্তি |] অপস্পৃহাকে এনে সংগ্েরণাকে বিদরিত 
করেছে । কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে সৃল্সবৃর্তি সংপ্রেবণা এনেছে । নিক্ষেপ থিকা 
থেকে উঠা বোঝা যাবে। 

আমি একটি স্বভার দৃরৃত্ত চোর বলননে গৃণত আশ্রয় দিই । একাদন 
সে আমারই একটি কলম ঢ্ুরি করল। আমার সদবাণবহাবে সে অংমাকে 
ভালবাসত। তার বন্ধু অভাব বুঝে তা প্রুরণ করেছি । কলম চুরির জন্) 
সে অনুতপ্ত হয়ে উতার ক্রেতাকে সে দেখায়। পবে সে আমার দ্রব্য চুরি করত 
না। কিন্তু বাটির অন্যদের ত্রব্য সে চুবি কবে । বাড়ির লোকের ৩জ্জনিত 
ক্ষতি আমিই প্ররণ করতাম । তাই তারাও ওর উপরে ক্রুদ্ধ না হয়ে সদ্বাবহার 
করতে1। এই ভাবে ধীরে ধারে তাব এ অভ্যাস বদপাতে দেরী হয় ন। 
সে পল্লীর লোকদেরও দ্রব্যাদি ও ফল পাকোড চুরি করেছে। উহা 
গ্রামে হওয়ায় আমি ঘটনাসমূহ সামলাতে পারি পল্লীবাসীরা আমার 
এ পরীক্ষায় আগ্রহশীল হত। ফলে ওদের নিকটও সে ভালো ব্যবহার 
পায়। তাতে বাগানের কাজে লাগাই ও পাঠশালায় ভর্তি করি। শীঘ্রই 
সে বুঝলো যে সে ছাড়া কেউ চুরি করে না। 
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কৃত্রিম উপায়েও প্রদমিত অপস্পৃহা নির্গত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিড 
গযামবৃলিঙ, লওসের ঠগী ও এজেন্ট__প্রোপোগিয়েটারদের পদ্ধতি সম্বন্ধে 
বল। যায়। বহু ব্যক্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপহরণে দ্বিধাগ্রন্ত হয় । কিন্তু 
সরকারী দ্রব্য ছ্বরি করতে সদা উদগ্রীব থাকে। 

উপরে “মনস্তাত্বিক' অপরাধ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এবার 
“ব্যবহারিক* অপরাধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলব । কিশোর [ অভিভাবকরা ও'] 
উহা! অবগত হলে তার] সহজেই আত্মরক্ষা করতে পারে । এই বিজ্ঞান হতে 
পকেট কাট? যাওয়ার দৃই সেকেগু পূর্বে তা তারা জানবে । তাদের বাড়িতে 
চুর্নি হবার সাতদিন পূর্বে তা জানতে পেরে তারা সাবধান হবে । 

€১) পিকৃপকেট £ প্রথমে এরা সিট অফ এ্যাকসন [পকেট ] বেছে 
নেয়। উহাকে বাঙুলাতে আক্রমণস্থল বল! হয়। এ স্থান হতে বেশ একটু 
উপরে বগলের নীচে বাম হাত দিয়ে ওরা ধাক্কা মারে । তারপর বাম হাতের 
নীচে ডান হাত রেখে পকেট হতে দ্রব্য তোলে । এখানে প্রথমোক্ত বড় ধাকার 
আওতাতে [০০৬০1] পকেটমার] বা কাটা রূপ ছে।ট ধাক্কাটি অনুভূত হয় ন1। 
বড় ধাককাটি দ্বারা তারা! একটি সিচুয়েশন তৈরী করে। উহার এক সেকেণ্ড 
পূর্বে বা পরে কাধরত হলে তারা ধর] পড়ে। কিন্ত প্রথর প্রতিক্রিয়া-কাল। 
এর অধিকারী [ রি আাকশন টাইম দ্রঃ] হওয়ায় তারা বড ধাক্কার প্রায় এক 
সাথে দ্রব্য তোলে । ধাকা খাওয়। মাত্র বুঝতে হবে যে এখুনি তার পকেট 
সাফ হবে। এদের স্পর্ববোধ অত্যন্ত প্রখর থাকে । পকেটে কাগজ ব। 
নোট আছে তা ভার] টোক! মেরে পূর্বাহ্নে বুঝে নেয় । 

(২) সি'দেল চোর £ এর ছয় বা আট ব্যক্তির ক্ষুদ্র দলে কাজ করে। 
বড় চুরির সাতদিন পূর্বে তার! নির্ধাচিত বাড়িটির নিকট যায়। ওদের একজন 
পাঁচিলে উঠে ছোট ছোট পাথরের ৰা ইটের টুকরো ছুঁড়তে থাকে । তারপর 
ধীরে ধীরে এ শব্দ বাড়িয়ে বাড়ির লোকের মেজাজ বোঝে । তার। বোৰে 
যে কতটুকু পর্যস্ত শব বাটির লোক উপেক্ষা করে । তদ্দারা তার। বাটির 
লোকের সংখ্যা ও মেজাজ এবং কুকুর বা শিশু আছে কিনা তা বোবে। 
শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে লোকে যথাক্রমে প্রথম রাত্রে বা শেষ রাত্রে নিদ্রিত 
হয়। ওর! কোন ঘরেতে শেষ আলে। নিবলে' এটিই লক্ষ্য করে । এঁ সময়টি 
বাড়ির নিদ্রাক্ষণ [91690105 7011] রূপে তারা বোঝে । হঠাং প্রত্যুষে 
কক্ষে, বারান্দায় বা উঠানে ইট ব। পাথর কুচি [ ফরেণ বডি ] দেখলে গৃহস্থের 
সাবধান হওয়। উচিত। কামের [ কার্ষের ] রাত্রে অন্যের বাড়ির চতুর্দিকে 
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পাহার]। দেয়। শুধু দলপতি ভিতরে ঢুকে প্রথমে বাহিরে পায়খানা করে। 
পায়খানা না৷ হলে তার] অকৃস্থল ত্যাগ করে ফিরে যায়। [স্থভাব দ্রর্ৃতি 
জাতীয় চোর অপকর্মের পর তুক রূপে পায়খানা করে। ওদের দ্বারা খুব 
দুঃসাহসিক বডে। ছুরি প্রায়ই হয় না।] কিন্তু এই দল গৃহপ্রবেশের পূর্বে 
বন্তীতে মল ত্যাগ করে । দলভেদে এর প্রাঙ্গন, ধয়ার, অলিন্দ প্রভৃতি 
[ এক এক দল এক একস্থান ] বেছে নেয়। দ্রঃসাতসিক কার্ষে ব্রতী হলে 
স্বভাবতঃই নারভাসনেস আসে । নারভাস ডেবিলিটিতে তলে আমরাও 
পারগেটিভ নিয়ে থাকি । তাই মলত্যাগ মাত্র ওর! নারভাসনেস হতে সম্পূর্ণ 
মুক্ত হয়। তখন তার। সাপের যত বা বেজীর মত,নির্ভয়ে চলে । দ্বঃসাহসিক 
সি"দমারীর [ বারগ্লারী ] পর ঘটনাস্থলে বিষ্ঠা পাওয়া শিয়ে থাকে । 

বিঃ দ্রঃ--বিষ্ঠার মধ্যে বঙ্ছপ্রকার বীজাণ ও জীবাণুর থাকে । উহাদের 
প্যাটার্ণও নানারূপ হয়ে খাকে। [মাইক্রো অরগ্যানিক ] তাই ঘটনাস্থলে 
পরিত্যক্ত বিষ্ঠা আমি পরীক্ষা করিয়ে রাখতাম । পরে সন্দেহমান ব্যক্তিদের 
পাকড়াও করে তাঁদের ৰিষ্ঠাও পরীক্ষা করতাম । এভাবে ১৯৪৪ সনে আমি 
কয়েকটি মামলার কিনার1 করি। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার ]. ৮. তদানীন্তন 
[), 0.7. 7.1] এ বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিত্বেন। [অপরাধবি ২য় 
থণ্ড দ্রঃ ] 

বাড়িতে কুকুর থাকলে এর! উগ্র ক্যান্তেরাইডিন আদি সেন্ট মেথে আসে। 
কেউ না নড়লে উহ! নির্জীব বস্ত বা মানুষ তা কুকুর বোঝে ন। বিশ ফুটের 
ওপারে ওদের দৃর্টিশক্তি কম। ওদের মেমরীর কার্ড ইনডেক্স ঘ্রান শক্তির 
উপর নির্ভরশীল । ঘ্বাণের দ্বার। ওর] প্রস্ু ও অন্যান্তদের প্রভেদ বোঝে । 
উগ্র সেপ্টের আওতাতে মানুষের সামান্য সুশ্স গন্ধ চাঁপা পড়ে যায়। ওরা 
নঙলে কুকুর ডেকে ওঠে । তখন তার! স্থির হয়। এভাবে একটু একটু করে 
তারা কৃকৃরকে [ 95-7855 ] এডাতে পারে । আলসিয়েশন ডগকে মাংস বা 
মাদদী কুকুর দিয়ে ভোলানো যায় না। এজন্য কুকুরকে সব সময় নিজেদের 
হাতে খ€ওয়ানে! উচিত । 

তারপর ওদের দলপতি অন্ধকার বরে দ্ুকে পডে। পরনে কালো হাফ 
প্যান্ট বা লেঙ্োট থাকে । কেউ কেউ গাত্রে তৈল দ্বার পিছল করেও 
রেখেছে । অন্ধকারের সঙ্গে বেশভূষাতে তারা মিশে যায়। পুর্বে তারা 
সাদা আলোচাল ও কাঙ্গে৷ রঙ কর! চাল সঙ্গে নিতো । অধুনা তারা৷ 
[ হোমিওপ্যাথ প্লোবিউলের মত ] কালো ও সাদা মোজেইক পাথব দাঁন। 
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সঙ্গে নেয়। প্রথমে ওর] সাদ] গ্লোবিউল অন্ধকার কক্ষে ছড়িয়ে দেয়। 
উহাদের পতনের সুশ্ষ্ানৃসৃজ্ম অপরের অঞ্রত শব্ধ তার শুনতে তো পায়ই। 
উপরস্ত একটি সৃশ্ম শব্দের সহিত অন্য সুশ্ম শবের প্রভেদও তার! বোকে। 
এভাবে তার' ট্রাঙ্ক আলমারি দ্রব্যাদি ও শয্যার অবস্থান জাধারেই বুঝে । 
সাদ। রঙের গ্লোবিউল অন্ধকারেও দেখা যায়। এগুলি ছড়িয়ে ওর! ভ্রব্যাদির 
উচ্চতা ও বুঝে নেয়। [হাইপার সেনসেবিলিটি দ্রঃ] এর নানারূপ ভ্রব্যানুর 
বারা একপ্রকার বিড়ি তৈরী করেছে । উরু হয়ে শয্যার নিকট বসে তা তার! 
ফু'কতে শুরু করে। এ বিডি থেকে আগুন বার হয়না । উহ। থেকে মাত্র 
ধোয়া বার হয়েছে । গ্যাসীয় বিষের অপ্রত্যক্ষ প্রয়োগ কার্করী নয়। 
ইহা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু উহ! নিদ্রাকে গাঢ় করে। 

হিন্্রিয়া রোগিণী ও দক্ষ শিকারীদের যথাক্রমে শব্দ ও ঘ্বাণ সম্পঞ্কিত 
অতীন্দ্রিয়তা দেখ! যায়। প্রথমোক্তটি স্্রায়বিক কারণে এবং দ্বিতীয়োক্তটি 
অভ্যাস দ্বারা ওর! লাভ করে। [ অপরাধ-বিজ্ঞান ১ দ্রঃ] হিটিরিয়। 
রোশিণী অন্যের অশ্রুত বাবা বা কাকার পদধ্বনির প্রভেদ বোবে। 
_শিকারীর। প্রাণ দ্বারা দরে কটা বাঘ বা তার বাচ্চা ত1 বলে দিতে পারে। 

[ অলঙ্কার ভারতীয় নারীদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্ত। তাদের দৃইটি 
সম্ভান থাকলে একটিকে গহনার বিনিময়ে তারা বলি দিতেও প্রস্তত। 
বন বিপথগামী স্বামী ঘুমন্ত স্ত্রীর গাত্র হতে গহনাপহরণের চেষ্টায় ধর। 
পডেছেন। কিন্ত স্বামীরা অপারগ হলেও ওই কার্য তস্কররা সমাধা 
করে । ] 

এর]! লক্ষ্য করে শিকার-মন্য কন্যাটি কুমারী বা বিবাহিতা । কুমারী 
মেয়েদের দেহে দামী গহনা থাকে না॥। ওর] অন্যের স্পর্শে [ 063106 
(9001) 1 অভ্যন্ত নয়। এ জন্য স্পর্শমাত্র তারা [50089 এ] জেগে 
ওঠে। ব্যবসায়ীদের মত এদের মনোবৃত্তি। কম লাভে বেশী ঝুঁকি 
এরা নেয় না। তার! সিথির সিছ্বর ও দেহের ঢপ থেকে ওই নারী 
বিবাহিত! কিনা তা বুঝে নেয়। এদিকে নিদ্রাও গাড় হয়েছে । তবুও 
এর] প্রথমেই গলার গহনায় হাত রাখে না। তারা ওই স্থান [ 569% 
0? 8০601) ] হতে দুরে ক্বদ্ধে ধীরে [ ০81699 ] স্পর্শ করে। এর 
পর সইয়ে সইয়ে গহনাটি তুলে বা কেটে নেয়। বিবাহিত। নারীর। 
বাহিরের স্পর্শে অভ্যস্ত। ঘুমেতে অবচেতন মনে তার। উহ] স্বামীর হাত 
ভেবেছে । 
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পুরানো পাপীদের সমাজে হিন্দ্র সমাজের মত জাতি ভেদ দেখ। 
যায়। খুনে ডাকাতরা ওদের ব্রান্গণ। এর পর কায়স্থ, সদগোপ, প্রভৃতির 
মত উহ1 ধাপে ধাপে নামে। ডাকাতের পর যথাক্রমে সি"দেল চোর, 
সাধারণ চোর, প্রবঞ্চক, ছিনতাই আদির স্থান। নীঘ্ু ছিচকে জুতো 
চোর প্রভৃতি ওদের অন্পৃশ্য জাত। ওদের চণ্ডু ডেন্‌ জুয়ার আড্ডা ও 
বেশ্ালয় পুথক। জাত-অপরাধীদেরও অপরাধ আছে । এরা বলাংকার ও 
বিশ্বাসঘাতককে নিন্দনীয় মনে করে। 

প্রকৃত অপরাধীর] স্থান, কাল দ্রব্য ও ব্যক্তি সম্পকিত একমুখীতা 
[ স্পেশালিজেশন ] এর পক্ষপাতী । জনৈক ছিনতাই মাত্র হগ মার্কেটে 
আটটা থেকে বারোটা পর্যস্ত মাত্র স্ত্রীলোকদের ভ্যানিটি ব্যাগ কাড়তো। 
ভারতীয় নারীদের ব্যাগ সে নিত না। কারণ--ওর। তক্ষনি 
চেঁচামেচি সুরু করে। প্রুরানো মুরোপীয় নারীরও তারা ধারে কাছে 
যায়নি। যে মুগ্দোপীয় মহিল। এক বংসরের মধ্যে ভারতে আছে। 
তাদেরই মাত্র তাপা ভ্যানিট ব্যাগ কাড়তো। বেশী দিন [ট্রপিক্যাল ] 
গ্রীষ্ম প্রধান দেশে থাকলে গণ্ডের লালচে ভাব অপসারিত হয়ে উহ] 
শ্বেতাোভ হয়। তারা ওদের গণ্ডের' লাল ভাব [৫] 09601) ] পরিমাপ - 
লক্ষ্য করে ওরা কতো মাস এদেশে আছে তা বোবে। সদ্যাগত ইউরোপীয় 
মহিলাদের পরিস্থিতি বুঝতে বেশ একটু সময় লাঁগে। ব্যাগ ছিনিয়ে নিলে 
তারা হকচকিয়ে যাঁয়। ওরা না টেঁচিয়ে মুখ হতে শুধু অন্ফুট শব্দ 
করে। যথা, উ--উ-উ। ওই সুযোগে তারা নিধিবাদে ওই স্থান থেকে সরে 
পড়েছে। 

অপরাধ-প্রবণ আদি বনু মানুষ থেকে বর্তমান সভ্য মানুষের সৃষ্টি । অধুনা 
দুষ্ট আদি-গোঠী [ 11৮6] এখানে উল্লেখ্য নয়। বানর থেকে মানুষের 
সৃষ্টি হয় নি। বানর ও মানুষ উভয়েই প্রাচীন [ক্রম লুপ্ত ] বানরানুরূপ 
জীব থেকে সৃষ্ট ওই সম্পর্কে প্রাচীনতম একাচারী ৰণ্য মানুষও 
ৰিবেচ্য। 

শিক্ষা! তিন প্রকারের হয়ে থাকে । যথা, দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক। 
ভবিষ্যতে পকেটমার হতো! এমন বালককে নৈতিক শিক্ষার বদলে 
মানসিক শিক্ষা দিলে সে ব্যাঙ্ক সুইগুলার হয়। অধুন! দৃষ্ট আদি গোঠি 
নৈতিক শিক্ষাতে বহু সভযগোতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এক স্থানে কেউই স্থির নয়। 
এ পৃথিবীতে কম বেশী চলমান সৰাই। 
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সমাজ সংঠনের প্রয়োজনে মানুষ নিয়মাবদ্ধ হয়। উহাতে ক্রমিক 
অভ্যাস সংপ্রেরণা আনে । অপরাধ-স্পৃহা দুই অংশে বিভক্ত । যথা-_দ্ব্য- 
স্পৃহা] এবং শোণিত-স্পৃহা । মূল প্রৃস্তকে উহ! বলেছি। এঁ সম্পফ্কিত প্রমাণ 
এক্ষণে উল্লেখ করবো। [প্রতিটি শ্রেণীর অপরাধ সাম্প্রতিক তথ! দ্রব্য 
সভ্ভৃত ও শোণিতাত্মক উপশ্রেণীতে বিভক্ত ]1 


€১) খাদ্যের অভাব হলে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ে এবং 
ব্যকির বিরুদ্ধে অপরাধ কমে । কিন্ত-_-খাদ্যের প্রাচুষে সম্পত্তির বিরুদ্ধে 
অপরাধ কমে এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে উহা? বাড়ে [ যৌনজ ও অ-যোৌনজ 
অপরাধ। ] 

অবশ্য-_-পেশাদার অপরাধীদের উহা! হতে বাদ দিতে হবে। কারণ, 
অপকর্ম ওদের একমাত্র জীবিক1। মুদ্ধের সময় চাকুরী মানুষ খুঁজত। ওই 
সময় দৈব ও অভ্যাস-অপরাধীদের সংখ্যা কমে যায় । 

(২) কোকেন আদি সম্পতির বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ায়। মদ্যাদদি 
ওষধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ায় । কোনও এলাকায় এগুলি চালু হলে 
অপরাধ বাড়ে। উহাদের £ব-আইনী ব্যবহার কমলে অপরাধও কমে। 
বে-আইনী কোকেন-ডেণ ও মদেব ভাটী মপরাধ বাড়ায়। 

(৩) ক্রিমিন্যাল হেরিডিটর গক্ষেণার্থে আমি কিছুকাল আন্দামণন 
দীপপুঞ্জে [ পূর্তন আধার মাণিক দ্বীপ ]ছিলাম। ওখানে পিওর লাইন 
গবেষণার সুবিধা । অস্ট্রেলিয়ার ও সাইবেরিয়ার ক্রিমিম্তাল সেটেলমেপ্টে 
অপরাধীদের সহিত [বিবাহ] নিরপরাধদের বিমিশ্রণ ঘটে। কিস্ত-_ 
আন্দামানে অপরাধী পুরুষের সহিত অপর্ৰাধী স্ত্রীর বিবাহ হয়। ওদের 
সম্ভান সম্ভতির সহিত বাহিরের (06079 7০০01] রক্তের মিশ্রণ ঘটেনি । ওই 
দ্বীপে বস্তর বিরুদ্ধে অপরাধ সমূহ প্রায় নেই। কিস্ত-_ৰ্যজির বিরুদ্ধে 
যৌনজ [ বল1ংকার শ্লীলতা হানি ] এবং অযৌনজ [ মারপিট খুন ] অপরাধ 
বেশী । উগ্র প্রকৃতির লোক [খুন জখমী ] এবং বলাংকারীদের ওখানে 
পাঠান হত। নারীরাও খুন করে। বিষপ্রয়োগ ওখানে শিয়েছে। 
প্রবঞ্চক ও চোরদের ওখানে পাঠান হত না। তাই ওদের রক্তেতে দ্রব্য 
স্পৃহা অতি কম ও শোণিত স্পৃহা অত্যধিক। [ সকলের পক্ষে নয়।] 

বিঃ দ্রঃ পূর্বে জীবগণ ও আদি-মানব শোণিত পান করত । এ পান 
স্পৃহা এখন শোশিত দর্শন স্পৃহাতে বূপান্তরিত। ছুই ব্যক্তিকে মারামারি 
করতে দেখলে মুখে 'থাম থাম” ৰললেও লোক পুলক শিহরণ লাভ করে। 
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মুদ্ধে সৈনিকর। প্রথম গুলি বর্ষণ করে ঝোঝে যে তারা রক্ত পান 
করল! ওর পরই তারা মায়া দয়া হীন রক্তপিয়াসী পশু হয়। বিগত 
[ ১১৪৬ ] সাম্প্রদায়িক দাঙ্াতে এক ব্যক্তি দশজন বি-ধর্মীকে কাটে । তার 
পর সে একটি গরু কাটে । পরে বিধমদের ন1 পেয়ে স্ব-ধর্মীদেরই বধার্থে 
দৌঁড়ায়। সকলে লাঠির ঘায়ে তার খাঁডা কাডে। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিতেও 
এরূপ খুনের নেশ! ছিল। এই ক'রণে হত্যাকারী ব!রে বারে ঘটনাস্থলে 
আসে। 

অ-যৌনজ অপরাধে শোপিত পান বিকল্পে দর্শন প্রত্যক্ষ ভাবে এবং 
যৌনজ অপরাধে শোণিত পান তথা দর্শন পরোক্ষ ভাবে [ অবচেতন মনে ] 
ঘটে। ব্যভিচারে নিক্ক্িয় ভাবে এবং বলাংকারে সক্রিয় ভাবে উহ] হয়। 
এজন বলাংকারের সাথে দংশনাদিও হয়েছে । নারী রক্ত দান [ অবচেতন 
কিংবা চেতন মনে ]ও প্ররুষ রক্ত-পান করে। কারো ক্ষতি করাব মধ্যেও 
শোপিত-পান স্পৃহ! থাকে । 

স্বভাব-অপরাধী মধ্যম-অপরাধী এবং অভ্যাস অপরাধীদের অপস্পুহ। 
যথাক্রমে বেশী মাত্রায় মধ্য মাত্রায় এবং স্বল্প মাত্রাতে থাকে । কি ভাবে 
এগুলি বাডান হয় তা ইতিপূর্বে বলেছি। এজন্য-_স্বভাব অপরাধীদের অপস্পৃহা 
প্রতিরোধার্থে অভ্যাস অপরাধীদের অপেক্ষা বেশী প্রতিরোধ শক্তির 
প্রয়োজন । বারংবার অপরাধ করে অভ্যাস অপরাধী হয়। কেউ যদি মাত্র 
একবার অপরাধ করে কিন্তু--তার জন্যে সে বহুদিন যাবৎ চিত্ত প্রস্তূতি করে। 
তাহলেও তাকে অভ্যাস অপবাধধী বল। হবে। কিভাবে সে অপরাধ করবে 
তাসে বু কাল যাবং ভেৰেছে। একদিন তার অভাবের তাঁড়না ৰেশী 
এল । এ দিনই তার সুযোগও হল । সেক্ষেত্রে তার পক্ষে তহবিল তছরুপ 
আদি সম্ভব। দৈব অপরাধীরা হঠাং [ পূর্ব কল্পিত নয়] অপরাধ করাতে ও 
পরে তজ্জন্য অনুতপ্ত হওয়াতে অপরাধী নয়। 

মানুষের স্াযু দুই প্রকারের যথ সৃঙ্ম স্বায়ু ও স্তুল স্রায়ূ। স্তুল স্সায়ুর 
ছারা মানুষ অক্রাদি চালনা করে। সুল্স স্রাযুর সঙ্গে শুধু মন্তিষ্বের 
সম্পর্ক। স্তুলস্লায়ু বিনষ্ট হলে উহা পুনর্গঠিত হয় না। কিন্ত সৃষ্ষপ্নায় 
বিনষ্ট হলে উহা! পুনর্গঠিত হয় । এ জন্_অপরাধী হতে পুনরায় নিরাপরাধ 
এবং উন্মাদ হতে পুনরায় সুস্থ মানুষ হওয়া! সম্ভব। কু-চিস্তার স্থুল প্রবাহ 
অনুপকারী রস দ্বারা এবং সু-চিস্তার হাক্কা প্রবাহ উপকারী রস দ্বার 
যথাক্রমে উহা! বিনষ্ট ও পুনর্গঠিত করে। অপরাধ প্রতিরোধ-সম্পকিত সুক্ষ 
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স্নায়ু শেষতম ও নুতনতম সৃষ্ট স্ায়ু হওয়াতে উহ।ই প্রথমে বিনষ্ট ও 
পুনর্গিত হয়। এ জন্য বলা হয় যে মানুষের মন সংপ্রেরণা এবং অপরাধ 
স্পৃহার অনস্ত ছন্দ্স্থল। উহাদের একটির বা অপরটির ক্রমিক ৰিলোপ ও 
পুনর্গঠনের কারণ ও তজ্জনিত ফলাফল সম্বন্ধে পূর্বে বলেছি । 

[ এযামিবা জীব বা কেঁচো জীব ছুটুকরে৷ হলে প্রতিটি হতে পুরে! 
এ্াঁমিব। ৰা কেঁচোর সৃষ্টি হয়। টিকটিকির লেজ কাটন্দে উহার পুনরাবির্ভাৰ 
ঘটে। মানুষের হাড চর্স ও মস্তিষ্কের স্্ায়ু পুনর্গঠিত হয় ।] 

জ্রীপটে ম্যানিয়াক প্রভৃতি অপরাধ রোগার! প্রায়ই ধনী ও শিক্ষিত 
হয়ে থাকে । উহা প্রমাণ করে ষে একমাত্র অভাব ও দারিদ্রযই অপরাধ সৃষ্টির 
কারণ নয়। উহ1 অপরাধ স্পৃহার অবস্থিতি এবং উহার সুপরিবেশে সৃপ্তি 
ও কুপরিবেশে স্ফুরণ প্রমাণ করে। উদ্যোগ-শিল্পে সঙ্গে অপরাধ বাড়ে 
এবং কৃষি প্রধান অঞ্চলে উহা কমে । উহার কারণ আমি পূর্বে বলেছি। 
নিয়ে উহার একটি প্রমাণ উদ্ধত করলাম । 

“দ্বিতীয় মাযুদ্ধে মনুষ্য সৃষ্ট মহাদুন্ডিক্ষের কালে বহু ব্যক্তি মিষ্টির 
দ্কোনের নীচে অনাহারে মারা যায়। কিন্ত তার! এ দোকান লুঠ করার 
চিন্তাও করেনি । কারণ ওরা সকলেই গ্রাম থেকে আসা কৃষিজীবী ছিল। 
এ সময় শ্রমিকদের নিয়মি» রেশন যোগানো হতো।। মুদ্ধোদ্যমের জন্য 
উহার প্রয়োজন ছিল । অন্য অবস্থায় শ্রমিকর! এ খাদ্যের দোকান নিশ্চয়ই 
লৃঠ করতে 11” 

স্বভাব দৃর্ত্ত জাতির এবং আদি স্বভাব প্রাপ্ত অপরাধীরা আজও 
চিত্রাঙ্কণ দ্বারা [ আদি স্বগের মত ] এবং দুর্বে।ধ্য একক শব্দ দ্বারা অপকর্ম ও 
কথোপকথন করে । উন্নত অপরাধী উন্নত ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে । 
অপরাধ সাহিত্য ও দর্শনের ক্রম হতে সভ্যতার বিবর্তন বোঝা যায় । [মং 
প্রণীত অপরাধ শিজ্ঞান দ্রঃ] 
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ষষ্ঠ ভাগ 


যে আইন দ্বারা জোকে শাসিত হয় সেই আইন ই কিশোরদের 
শেহধানো হয় না। অথচ আইন অম্বান্থের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে 
আনা হয়। প্রাত্যহিক জীবনে প্ুযুক্ত সংক্ষিপ্ত আইন তার! জানুক। 
আত্মরক্ষার্থে তারা কতটা ক্ষমতার অধিকারী তারা তা জানে না। পুলিশ 
সহ প্রশীসনিক বিভাগগুলিরও জ্ঞান তাঁদের থাকৃক। ওইগুলিও তাদের 
পাঠাপৃস্তকের অন্তর্ভুক্ত হোক । মুখে মুখেও তাহারা উহা শিখতে পারে । উহা 
তাদের আইনানুরাগী করবে । আইন না জানার অজুহাত গ্রাহা হয় ন1। 

তার৷ জানুক যে বিবেকই মানুষের প্রথম পুলিশ। জনগণ অপেক্ষা 
পুলিশের কোনও অতিরিক্ত ক্ষমতা নেই। জনগণের করণীয় কাজই তারা 
জনগণের পক্ষে সমাধা করে [ ডেলিগেটেড পাওয়ার ] ডিস্-অনেস্ট 
পুলিশই মাত্র তদতিরিজ্। ক্ষমতার দাবী করে। সর্বদ1 পুলিশী কার্য করার 
পর্যাপ্ত সময় জনগণের নেই। ওই জন্য_ উদ্দি পরিহিত বেতনভূক সুশিক্ষিত 
এক দল ব্যক্তির উপর উহার ভার অপিত হয়েছে । কাউকে [ সাজ্বাতিক ] 
অপরাধ করতে দেখলে পুলিশের মত জনগণও তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। 
[ সাজ্বাতিক ] অপরাধ নিরোধ ও অপরাধ নির্ণয় জনগণেরও কর্তব্য । 
গৃহ-তল্লাসী এবং অন্ত কয়েকটি ব্যতিরেকে পুলিশের সকল ক্ষমতাই 
তাদের আছে। প্রভেদ, এই যে গ্রেপ্তারের পরক্ষণেই জনগণকে 
অপরাধীকে থানায় দিতে হবে। অন্যদিকে-- পুলিশ ২৪ ঘণ্টার বেশী 
কাউকে হেপাজতে রাখতে পারে না। আদালতের করণীয় কার্য স্বতৃস্তে 
নিলে জনগণের মত প্রলিশও দণ্ডিত হন। 

পুলিশ ছই প্রকারের হয়। যথা- (১) জনগণ সৃষ্ট (২) শাসক- 
আরোপিত। চৌকিদার, দফাদার প্রভৃতি জনগণ-সূষ্ট পুলিশের স্মৃতি বন 
করে। যুরোপে প্রতিটি কাউন্টি নগর খিউনিসিপ্যালিটি ও পল্লীগো তীর জন্য 
পৃথক স্থানীয় পুলিশ আছে। পূর্বে কলিকাতা পুলিশও কলিকাতা 
করপোরেশনের অধীন ছিল। চিরস্থাধীন দেশগুলিতে বিকেন্দ্রিত স্থানীয় 
পুলিশ এবং [ পুর্বতন ] পরাধীন দেশগুলিতে [ ভারত, ব্রন্গা, ইন্দোনেশিয়া 
প্রভৃতি ] শাসক আরোপিত কেঞ্জীভূত পুলিশের প্রাধান্য । শাসক আরোপিত 
পুলিশ কেন্দ্রীভূত পুলিশ হয়। উহা সমগ্র দেশ বা প্রদেশের জন্য সৃষ্ট। 
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উহ! শাসকের স্বার্থে কাজ করে । উহা শাসকদের নিয়ন্ত্রণাধীন । তজ্জন্যু-_ 
উহা! আশানুরূপ জনপ্রিয়ত! লাভ করতে পারে নি। জনগণ সৃষ্ট পুলিশ 
জনগণের মধ্য হতে আসতে! । উহা বিকেন্ত্রিত স্থানীয় প্লুলিশ। উহা 
জনপণের স্বার্থে কাজ করতো । ওই জন্য তারা জন-প্রিয় হতো। এক 
এলাকার অপরাধী অন্থ এলাকায় অপকর্ম করায় আমেরিক] ও মুরোপে 
সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্রীয় পলিশ সৃষ্ট হলেও তারা বিকেন্দ্রীত স্থানীয় পুলিশের 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। তারা তাদের সাহায্যকারী, সংযোজক ও 
বিশেষজ্ঞ পলিশ রূপে কাজ করে । অপরাধ-নিরোধ এবং অপরাধ-নির্ণয়ের 
কাজে নিযুক্ত পুলিশের দ্বারা রাজনৈতিক বিক্ষোভ দমন অনুচিত । ওই 
কাজের জন্য পৃথক কেন্দ্রীভূত পুলিশ নিয়োগ করা বিধেয়। তাহলে স্থানীয় 
পুলিশের সাথে স্থানীয় জনগণের সম্ভাব অক্ুপ্ণ থাকে। 

আদ1লত ও পুলিশকে কেউ যেন বাড়তি উৎপাত মনে না করে। সৃৰিচার 
বাড*র দ্রয়ারে পৌছে দিন। আইনের কডাকড়ি নিম্প্রয়োজন। মানুষের 
বিবেকই শ্রেঙ্গ আইন। আইন সহজ ও সংখ্যাল্প হোক ॥ নূতন আইন 
নৃতন অপরাধীর সৃষ্টি করে। উকিলদেরও নিজস্ব স্বার্থ আছে। উহা তাদের 
জীবিকা । ওদের রাখার অর্থ মামলা বাখা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজেদেরই 
বক্তব্য রাখতে দিন । বিচারক আইন গ্রাহ্াগুলি উহ হতে বেছে নিন। 
অবশ্য--অতো সময় তাদের থাকে না। ভজ্জন্ত পল্লীর মানী গুপীদের দ্বারা 
স্থায়ী শান্তি-সেনা ও শানস্তি-বোর্ড গঠিত হোক । গর্ভমেন্টই ওইগুগ্লি তৈরী 
করুক। [বনু ভালো লোক নির্বাচনে যায় ন'] এতে খরচ] নেই । নব্বৃই 
শতাংশ মামলা ওরাই মেটাবে । শুধু তাই নয়। ওদের প্রবাতন বন্ধুত্বও 
ওরা ফেরানে । সে ক্ষেত্রে-মাত্র দশ শত।ংশ মামলা মাত্র আদালতে 
আসবে । এতে আদালত ও প্রুলিশের সময় সাশ্রয় হবে। তাদের জন- 
প্রিয়তাও অক্ষুপ্ থাকবে । ভূল বিচারের সংখ্যাও কমবে । উপরস্ত- স্থানীয় 
বোর্ডের প্রাথমিক তদন্ত আদালতের সহায়ক হবে। ওই স্থানীয় সংস্থা- 
গুলিকে স্থানীয় থানার পরিপূরক রূপে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন করলে উহারা 
পরস্পরকে স্যত ও সাহায্য করবে । স্থাপীয় আদালতগুলি ওই ক্ষেত্রে 
সংশোধনীয় কিংবা তদারকি আদালত রূপে কাজ করতে পারে। 

ওই ক্ষেত্রে স্থানীয় তরুণরা নিজেরাই নিজেদের সংযত করবে । ওদের 
ভয়ে ভিন পাডা থেকে দলর্ষেধে কারো আসা সম্ভব হবে না। স্থানীয় জুয়া, 
আবগ্ারী অপরাধ, ছুরি সহজে বন্ধ হবে। কিন্ত জন্য স্থানীয় ভ্রজনদের 
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অধীনে ওদের স্বাধীনত। দেওয়া চাই। ওদের উপর তীক্ষ লক্ষ্য রেখে 
ওদের নিয়ন্ত্রণে রাখলে ফল ভালে! হবে। ওদের বাছাই করে ভর্তি করতে 
হবে এবং ক্রটি পাওয়।! মাত্র ওদের অপসারিতও করুন। যেমন- জনগণের 
সঙ্গত অভিযোগে পুর্বে চৌকীদাব দফাদারেরা অপসারিত হতো। ওরা 
এলাউন্স [বেকার ভাতা] স্বরূপ সামান্য অর্থ পেলে খুশী হবে। ওদের 
সাহায্যে ওয়াগণ ব্রেকিও প্রভৃতিও বন্ধ করা সম্ভব। তজ্ঞম্য ভারত- 
গভর্ণমেন্ট থেকও কিন্তু অর্থ পাওয়া যায়। সাধারণ পুলিশ, রেল পুলিশ, 
রে-প্রোঃ গলিশ ও রক্ষিদল গুভূতি অতগুলি দলকে ঘুষ দিতে হলে 
অপরাধীদের পড়ত] পোষাবে না। ওদের অপকর্ন সমৃহ লাভজনক না হলে 
ওইগুলি পরিত্যক্ত হবে । নেশ? ভাঙের জন্/ অর্থের প্রয়োজনে বু চোর 
চুরি করে । ওইগুপির ঘশাটি বন্ধ হলে অপরাধের সংখ্যা এমনিতেই 
কমে যাবে । এই বিপুল ম্যান পাওয়ার অপচয় না করে কাজে লাগানো 
উচিত। 

[ আমি অপরাধীর সংখ্যা কমানে। সম্বন্ধে পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি । কিন্তু 
__উগ্র অপরাধী সৃষ্ট হওয়ার পর সমাজ-বিজ্ঞানীদের কিছু করার নেই। 
রাষ্ট্রকে তখন ওই পশুলং ব্যক্তিদের প্রচণ্ড আঘাচ্যে সংযত করতে হবে। 
ওই কাবণ গীতাতে পর্যন্ত বলপ্রকাশের অনুমোদন করা হয়েছে । ওদের 
জেলে পাঠানোর পর ওদের নিরাময়ের জন্য মনোবিজ্ঞানীদের সাহীযা 
নিতে হবে । সমাজ-বিজ্ঞানীরা পরে ওদের পুনর্বাসনের উপযোগী উপদেশ 
দিতে পারে। 1 

ভারতীয় দণ্ড-বিধি এব" ভারতীয় প্রসিডিওর বিধি ও ভারতীয় এভিডেন্স 
একের এবং আরও কয়েকটি স্থানীয় আইনের নিয়ো ধারাগুলির বিষয়বস্তু 
ছাত্রদের শিক্ষকদের শিখানো উচিত । 

(১) কোনও দ্রব্য কারো হেপাজতী | অধিকার ] থেকে তার 
বিনানুমতিভে অপহরণের ও লাভালাভের উদ্দেশ্যে অপসৃত করলে আইনে 
উহাকে [ ৩৭৯ ধাঃ মতে ] চুরি বল! হয়। দ্রব্যটি টেবিল হতে তুলে 
উহার নিচে লুকালেও উহ! দুরী হবে। ওই রাধ প্রমাণ হলে তাকে 
কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়। নিজের দ্রব্য ৮ পু বিশেষ স্থলে উহাও 
চুরি হয়। ঘডির দোকানে ঘড়ি স্মিত করতে দেওয়া হলে।। কিন্তু ওই 
ঘড়ির মালিক & দোকানি অগোচরে বিনানুমতিতে উহ তুলে আনলে উহা 
চুরি। স্টেশনে এসে কাউকে টিকিট কিনতে টাকা দেওয়া হলো । কিন্ত ওই 
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ব্য ওই অর্থ সহ সরে পডলে উহাণও চুবি। কারণ--ওই অর্থ তখনও 
পকৃতপক্ষে ফকিয়াদীর হেপাজতেই আছে। উহা সে কাউকে কিছুকালের 
জন্য গচ্ছিত রাখে নি। কোনও বৃহং পুকুরের সঙ্গে কোনও নদ খাল 
দ্বারা যুক্ত। ওই পুকুর হতে মংস্য তুললে উহা! ছুরি হয় না। কারণ- 
ওই ক্ষেত্রে মংষ্য কাতাবও অধিকারে নেই । উহ] নদী হতে পুকুরে ও পুকুর 
হতে নদশতে যেতে সক্ষম । কিনস্তু-ফিসারী একে ওই অপরাধে মামলা দায়ের 
কর যায় । চোরাই দ্রব্য প্রমাণে উহা ফরিয়াদীর ভ্রব্য তা [ সনাক্ত 
কবণ ] প্রমাণ করতে হবে। অন্য দিকে--গাছ হতে ফল এবং খ্রুর 
হতে মাচ ঢুরিও সাজ্ঘাতিক অপরাধ হয়। 

বু কিশোর সবস্বতী পুজ1 ও অন্যান্ত বাবোয়ারীতে অন্যের ফলের 
টব বিনানু্নতি তুলে এনে মণ্তপ সাঁজায়। এখানে পুজ1 কমিটির সেক্রেটারীর 
বিরুদ্ধে মামলা দায়ের কবা হয় । পল্লী অঞ্চলে ওই জদ্চে বিনানুমতিতে অন্যের 
বাগান হতে কাশ কাটা হয়েছে । ওই সকল কার্য আইনে সাজ্বাতিক ছুরি 
অপবাধ। ফরিয়াদ নালিশ কবলে তাদের তাতে জেল ও জরিমান? দ্বই হতে 
পাবে। 

দ্রবাদি জোব করে কডে নিশ্টে উতী ববাবী অপরাধ হয়। 
অপবাধীদের সংখা? পাঁচ বণ তত্র্থিক হলে উহ? ডাকাতি । ভয় দেখিয়ে 
কাউকে দ্রধা প্দানে বাধ্য করলেও উহা যথাক্রমে ববানী বা ডাকাতি । 
উহাতে বন্ত বংসর তপবধদেব মেষাদ [ সশ্রম কাবাদণ্ড ] দেওয়া 
হয়েল্ভ 1 ওই অপ 'র্ষে অংশ না নিয়েও দলের মধ্যে সেউ উপস্থিত থাকলেও 
সেও ওইবপ অপরাধী । 

(১) কাউকে অসৎ উদ্দেশ্যে বে আইন" ভাবে আক রাখলেও সেই 
বাক্তি অপবাধী । কাউকে কোনও একদিকে 'যতে না দিলে তাকে রঙফু্প 
রেসিস্টেন্স অপরাধ বলা তয়। এ সকলও সাংঘাতিক অপরাধ হওয়ায় 
আইনে কঠোর শান্তির ব্যবস্থা আছে। 

কোনও কিশোর একক বা দলবদ্ধ ভালে টাদা আদায়ের জন্য কারো 
গডি আটকাঁলে ভারতীয় দগুবিধির উপরৌত্জ ধাবা মতে অভিযুক্ত হবে। 
এ অপরাধের জন্য আইনে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে । উহাতে জেল ও 
জধিমান] দ্বই হতে পারে। 

(৩) কাবো গচ্ছিত দ্রব্য কেউ আত্মসাৎ করলে উহাকে বিশ্বাসঘাতক 
অপরাধ বল! হয়। অসৎ উদ্দেশ্য তল বুঝি”য় ব' ধলা দিয়ে কারও দ্রব্য নিলে 
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উহ] প্রবঞ্চন। অপরাধ । উভয় অপরাধই সাংঘাতিক অপরাধ রূপে বিবেচিত । 
ভারত দণ্ডবিধির ৪২০ ধার। মতে প্রবঞ্চন। মামল। দায়ের হয়। 

যদি কেহ প্ররোচন। দ্বার! প্ররোচিত ব্যক্তিকে আত্মসাতের উদ্দেশ্যে 
ক1উকে তার দ্রব্য বা অর্থ প্রদানে কিংবা কো!নও কার্য করতে বা ত1 না 
করতে সম্মত করায় য। সে এভাবে গ্রবঞ্চিত না হলে করত না। তাহলে তার 
উপরোক্ত অপকর্পকে আইন মতে প্রবঞ্চন1! অপরাধ বল। হবে । 

কোনও কিশোব সহপাঠির নিকট হতে প্রস্তক কর্জ নিয়ে এ পুস্তক 
ফেরত না দিয়ে বিক্রয় করলে উহ] একটি সাংঘাতিক অপরাধ । কোনও 
কিশোরীকে ব্রিবা,হর মিথ্যা ও ডিশ্রুতিতে যৌন সঙ্গমে সম্মত করলে উহাঁও 
প্রবঞ্চনা (৪২০ ধা2)] অপবাধ। কারণ--আইনে দ্রব্য প্রদানের মত কোনও 
কাজ & গালি ন' করতে সম্মত করার বিষয়ও বল] আছে। কিন্তু-_ 
এ ক্ষেত্রে বল! হয় যে "যাঁন সঙ্গম করার সময়ে তাব বিবাহে মত ছিল। 
কিন্ত পরে ওব চবিত্রদোষ জানাতে সে তাঁকে বিবাহে রাজী নয়। এ সকল 
যৌনজ অপরাধী এরূপ একই প্রতিশ্রতিতে একাধিক বালিকাকে যোঁন 
সঙ্গমে রাজী করায় । তদন্ত করলে এরূপ অন্যান্য বালিকাকেও পাওয়। 
যাৰে। একই সময় দ্বইটি খ।লিকাকে বিবাহর প্রত্িশ্রতিতে দৈহিক সুবিধা 
আদায় এ অপবাধ উত্তমরূপে প্রমাণ করে। 

[ কন্যাগণ সাবালক হলে গর্ভাবস্থায় সামান্য খোরপোষ ছ1ড অর কিছুই 
পায়না। এজন্য বিবাভেব পূর্বে এ কার্ষে তান্দর বাজী হওক; অনুচিত। 
কান্ণ যা কিছু দুর্ভোগ তা কন্যাদেবই এ বিষয়ে ভুগতে হয়। অস্ীকার 
করলে সন্তানের ও তাৰ জনকের বক্তপরীক্ষ। দ্বার] দায়িতু নিরূপণ সম্ভব । ] 

(5) কন্যান্দর শ্লীলতাহানি একট দণ্ড যোগ্য সাজ্ঘাতিক অপরাধ । 
তাদের গান স্পর্শ করলে গুরুতর অপরাধ তে কর! হয়ই । এমন কি তাদের 
প্রতি দূর হতে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি কবাতেও এ একই গুকতর অপরাধ হয়। 

[ব্ছ কিশোর রোয়াকে ন্সে দ্বর থেকে পথচাবী কন্াদের প্রতি 
অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে। এ কার্ষেও মডেস্টি আউটরেজিও' এব দায়ে 
অভিযুক্ত হলে তাদের কঠোর দণ্ড পেতে হবে। ওদের ধারণা গাত্র স্পর্শ 
করলে তবে এ অপরাধ হয়। আইনে অজ্ঞতার জন্য উহা! তাদের তুল 
ধারণ।। 

(৫) দাক্ষাহাঙ্গামাকেে আইনে রায়ট [ 1০] অপরাধ বলে। পাঁচ 
রা! ততোধিক ব্যকজি অপরাধ করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হলে উহা! বে আইনী 
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জনতা । এ জনতার মধ্যে একজনও যদি কোনও বল প্রকাশ [ ০৮ 
৪০] করে তাহলে ধরে নেওয়া হবে ওদের সকলেই রায়ট কার্য করল। 
বু কিশোর প্রায়ই দল বেঁধে বাড়ীর উপর কিংবা ব্যক্তির উপর চড়াও হয়ে 
বিবিধ অপরাধ করে। উপরোক্ত ধারায় অভিযুক্ত হলে তাদের কঠোর 
দণ্ড হয়। 

[ বাক্য ব। পত্তস্থারা কিংবা কার্ষে কিংব। আকারে ইঙ্গিতে কেউ কাউকে 
অপকর্ষে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করলে উহাকে প্ররোচনা অপরাধ বল। 
হয়। অপকরের পুর্বে উহার প্রস্ততির জন্য পরামর্শ ষড়যন্ত্র অপরাধ । ওদের 
দল একস্থানে জড় হল এবং সেখানে এক ব্যক্তি প্রস্তাব করল। এ প্রস্তাব 
মত অন্যেরা অপকন্নেতে রাজী হল। ওরূপ ব্যবস্থা ও অবস্থা ষড়যন্ত্রের 
প্রম।ণে প্রয়োজন |] 

(৬) নাবালিকা হরণ [ তার ইচ্ছার এখানে মুল্য নেই ], ভূলিয়ে বা জোর 
করে সাবালিক হরণ, সাংঘাতিক জখম, আগ্নেয়াস্ত্র রাখা ও বলাংকার অতি 
দণ্ডনীয় অপরাধ খুনেতে ফাসী ও অন্যতে দীর্ঘ কারাবাস হয়। 

আইনে প্রতেঃককে আজ্মণক্ষার ক্ষমতা দিয়েছে । খুনের হাত হতে ধাচতে 
স্ুন করা যায়। অনধিকার প্রবেশকারীদের উৎখাত বলপ্রয়োগ আইন 
সম্মত । কিন্তু -কেউ অপহৃত দ্রব্য পরিত্যাগ করে ঘদি পলায়নপর হয় তাহলে 
এ পলায়নপর ব্যক্তিকে তত্যা করা দগুনীয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
বলপ্রয়োগ দণ্ডনীয় হয়। চোর ধরার পর তাকে একট্ুকুও প্রহার করা 
বেআইনী কাজ । 

. এছাড়া- পুলিশ গ্রাহ্য ও প্লিশ-অগ্রাহ্া অপরাধের প্রভেদ কিশোরদের 
বোঝালে পুলিশের প্রতি কিশোরর1) অসন্তুষ্ট হয় না। সাধারণের 
গম্য স্থানে মারপিট বা প্রত্রাব বা উহ! নোঙরা। করা আদি পুঁপিশের সম্মুখে 
ঘটলে মাঞ্জ প্ললিশ গ্রেপ্তারে সক্ষম । বিন! অনুমতিতে কারে বাড়ীতে দুকে চলে 
যেতে বলার পরও না গেলে উহ সিম্পল ট্রেসপাস অপরাধ হয়। বছুটাদা 
আদায়কারী কিশোর এরূপ অপরাধ প্রায়ই করে। ওতে প্রুলিশ ডেকে 
তাদের ধরালে তাদের দণ্ড পেতে হয়। 

উপরোক্ত রূপ কয়েকটি বাছ বাছণ ধারা সঙ্কলন করে কিশোরদের 
গুলি শিখানে৷ উচিত হবে । পুলিশের কোনও কাধ অন্থায় মনে হলেও 
তাতে বাধা দেওয়! অনুচিত । [উহা দণ্ডনীয়] পরে তারা তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের 
নিকট অভিযোগ দায়ের করুক। কিশোরদিগকে বোঝাতে হবে গ্ুঁলিশকে 
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সাহাধ্য করতেও তারা আইনতঃ বাধ্য। “ওদের সাহায্য করলে তবে 
তার। তোমাকেও সাহায্য করবে । যে কোনও সর্োতম-মন্য রাষ্ট্রই হোক 
না কেন, পুলিশ ব্যতীত উহা স্থায়ী হয়না। জনগণের মঙ্গলার্থে পুলিশ 
একটি অপরিহার্য সংস্থা ৷ 

এভিডেন্স আযান সন্বন্ধেও কিশোরদের কিছুটা শিক্ষা দেওয়া উচিত 
হবে। চক্ষু কর্ণ দ্বার নিজের) য) দেখে বা শোনে তাহাই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণীয় 
হয়। অন্তের নিকট শোনা কথা সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হয় না। কোনও সাক্ষী 
আদালতে সাক্ষী দিতে এসে বলেছিল। সে কি মশাই। শোন1 কথা 
বিশ্বাস করব না কেন ? মা বলেছেন উনি তোমার পিতা । এ শোন! কথা 
কি আমর! বিশ্বাস করি ন11” ই্হা অবশ্য একটি অবান্তর আইনী তর্ক। 

একটি সাক্ষীর সমর্থক সাক্ষা [করোবোরেটিং] সাক্ষীর প্রয়োজন । পুলিশের 
নিকট মিথ্যা বলা অপর।ধ ণয়। হাকিমের সকাশে মিথ্যা বললে উহ 
অপরাধ । স্ত্রীব্যতীত অন্য কেউ ফেরার অপরাধীকে আশ্রয় দিলে দণ্ডিত 
হবে। 

প্রমাণ হৃই প্রকারের হয়, যথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । প্রত্যক্ষদর্শীদের 
সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ । ইহ] ছাড। অ-প্রত্যক্ষ প্রমাণ তথা পরিবেশিক প্রমাণও 
আছে । একটি জাল কারে উপর নিক্ষেপ করা হলো । উহার ফোকরগুলি 
ৰড় হলে সে উহার ভেতর হতে গলে বেরিয়ে আসবে । সেএ জাল ছিশড়েও 
বার হয়ে আসতে পারে। কিন্ত কোনও রূপেই সে বার হতে না পেরে 
তাতে আটকে গেল । ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বু টুকরো ঘটনার একক অবস্থিতি 
মূল্যহীন । কিন্ত এগুলি একত্রিত করলে উহ1 অকাট) পরিবেশিক প্রমাণ হৰে। 
উহাতে প্রথমে কয়েকটি ডাটা! [10908] বা তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তারপর 
এঁ ঘটন] সম্পর্কে সম্ভবপর বনু থিওরি তৈরি কর! হয়। তারপর দেখা যায় যে 
কোন থিওরিট।, সংগৃহীত তথ্যগুলির মধ্যে ফিট ইন' করছে । উহার মধ্যে 
একটি মাত্র থিওরী ডাটার মধ্যে ফিট ইন করলে প্রমাণ সন্দেহাতীত হয়। 
নিমের দৃষ্টান্ত হতে [আইনা) বক্তব্য বিষয় বোঝ] যাবে। 

'পর্দ। ঘের] টেনিস কোর্ট হতে “মরে গেলুম' চিৎকার শুনে খেলোয়াড়রা 
বেরিয়ে দেখলে। যে এক ব্যক্তি রক্তাপ্নুত অবস্থায় পড়ে রয়েছে । ক্লাবের জিন 
নামে বেয়ার! এ হত ব্যক্তির বুক হতে রক্তমাথা ছুরি বার করছে । এ ছুরির 
ধাটে জিনের নামের আদ্ক্ষর ] খোদিত! এমনও ইতে পারে যে জন 
নামে অন্য এক বক্তি ( তারও নামের আদ্যাক্ষর '3']ওকে হঠ)া করে 
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পালিয়ে গিয়েছে । এ ক্লাবের বেয়ার৷ জিন দয়াপরবশ হয়ে এ ছুরি তাড়াতাড়ি 
তুলে তাকে বাচাতে চেয়েছে । [ এ ক্ষেত্রে সংগৃহীত ডাটার মধ্যে দুইটি থিওরী 
সমানরূপে ফিট ইন করছে । ], 

উপরোক্ত তথ্য হতে কিশোরর। বুঝবে য1 কিছু সত্য মনে হয় তা সত্য নয়। 
সৃত্র [9186] ও প্রমাণে প্রভেদ আছে । গভীরে প্রবেশ করলে দোষীমন্ ব্যক্তিরা 
নির্দোষ হয় । হঠাৎ কারে। বিরুদ্ধে কোনও বিরূপ সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। 

“খিদিরপুরের ট্রাম রাস্তা । ওর এক মুখে ডক এবং অন্থমুখে আদিগঙ্গ!। 
এ রাস্তার মাঝ বরাবর ভোর রাত্রে ডাষ্টবিনে বোরায় ভর] এক নারীর 
অর্ধাংশ [ নিম্াংশ ] পাওয়া গেল । কোমরের উপর হতে দেহটি বিচ্ছিন্ন । 
দেহের উপরাংশ পাওয়া গেল ন।। সকলেই বললো! মামলার কিনার 
কর অসম্ভব । আমি মাত্র কুড়ি মিনিট ঘটনাস্থলে এসে ভাবলাম । তারপর 
বললাম যে মামলার কিনারা হয়ে গিয়েছে । এখানে বিবেচ্য বিষয় যে 
কে খুন হলো । খুন করলো কে? কোথায় কি ভাবে কি জন্য কখন এ ব্যক্তি 
খুন হলো । আমি এ ম্বৃতার পায়ের চেটোর মসৃণতা ও দেহের কোমলত। 
পরীক্ষা করে বুঝলাম যে এ নারী কোনও শ্রমিক নারী নয়। উনি নিশ্চয় 
জনৈক? মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী । দেহের ঢপ হতে বোঝা গেল যে তার 
বয়স বিয়াল্লিশ হবে, তার যৌন-কেশ ক্ষৌরীকৃত ছিল । বেশ্যা নারীর। 
বয়েস নিবিশেষে পিউবিক হেয়ার নিশ্লল করে । কিন্তু ধারে কাছে কোনও 
বেশ্যাপল্লী নেই। গৃহস্থ ঘরের স্বপ্প বয়স্কারাও এরূপ কাধ করেছেন । কিস্তৃ-- 
চরিত্রহীন! না হলে ৪৫& বংসর বয়স্কা কোনও নারী উহ] করেন না। আমি 
এ থেকে বুঝলাম যে ভদ্রমহিল। চরিত্রহীন। ছিলেন । 

নিজেদের বাড়ীতে খুন করলে মৃতদেহ পাচারের প্রয়োজন। অন্যের বাড়ীতে 
হত্যা করলে উহার প্রয়োজন নেই। ওই থেকে বোঝা গেল যে খুনী তার 
নিজের গৃহে তাকে খুন করেছে । দেহ পাচারের রীতি থেকে বোৰা গেল যে 
খুনী একজন । উহাতে বু জন সংশ্লিষ্ট থাকলে সহজ পন্থায় [খাটিয়। করে] 
উহা! পাচার কর হত। তাহলে- ওই ভাবে স্বত দেহটি দ্বই খণ্ড করার 
প্রয়োজন হত না। আরও বুঝলাম যে নিহতা নারী ও তার হত্যাকারী একই 
ঘরে বসবাস করত । তা না হলে ওই ভাবে নিভৃতে স্বৃতদেহ কাটাকুটি কর! 
সম্ভব নয়। ওইরূপ বীভৎস খুনের পর মনন্তাত্বিক কারণে খুনীর পক্ষে সেখানে 
তিল মাত্র অপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। সে নিশ্চয়ই এতক্ষণে ওই 
কক্ষে তাল! বন্ধ করে অন্যত্র চলে গিয়েছে । ম্বৃতদেহ আদি-গঙ্গার ওপার 
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হতে আন1। হলে আদি গঙ্গার জলে এবং ডকের ওপার হতে আনলে 
ডকের জলে উহ! ফেলে দেওয়৷ হত। আমি বুঝলাম যে এ ট্রাম রাস্তার 
বামে বা ডানে কোনও রাক্তাতে ওরা হৃজনে একখানি ঘর ভাড়া করে 
থাকত। আমি আমার অফিসরদের বড় রাস্তার দুই পাশের বিস্তীর্ণ প্রতিটি 
গৃহে খোজাখুঁজি করে জানতে বললাম--কারা! এ ভোর রাত্রে কোন 
বাড়ি বা কক্ষে তালা মেরে চলে গেছে। জান। গেল যে একটি বাড়ির 
নিম্নতলের এক কক্ষে এক স্ত্রীলোক ভার কিশোর (১৮) পত্রের সঙ্গে বাস 
করত । এ পুত্র প্রায়ই মাতার চরিত্রে সন্দেহ করে কলহ করেছে। ভোরে 
উঠে সহ্ভাড়াটিয়ারা ওদের এঁ কক্ষে তালা ঝোলানে৷ দেখছে । তারা বলে 
যে এ বালকের মামারা শ্যামবাজার অঞ্চলে থাকে । এ কক্ষের তাল। 
ভেঙে ঘরে ঢুকে আমরা রক্তমাথ৷ কাপড় ও বু মাংসের ট্ুকরে। 
পেলাম । আমি এও বুঝলাম যে নিশ্চয়ই এ বালক মামাদের নিকট 
অপঘাত স্বৃত্যুর গল্পফেঁদে থাকবে । তার পক্ষে উত্তর কলকাতার কোনও 
গঙ্গার ঘাটে তিন দিন কিংবা বারোদিন পর শ্রাদ্ধ করার সম্ভাবনা। 
আমার নির্দেশে অফিসাররা গঙ্গার ঘাটে শ্রাদ্ধে বসার পর তাকে গ্রেপ্তার 
করতে সমর্থ হয়েছিল । 

কোনও এক সিওয়ার্ড ডিচে একটি মুগ্ডহীন দেহ পাওয়া! গেল। এখানে 
আমি কয়েকটি থিওরী প্রথমে তৈরী করে নিই । যথা, (১) লোকটি কোনও 
ধনীর পু হয়তে। ছিল। সম্পত্তি ব্যাপারে শরীকরা তাকে খুন করলে!। 
(২) এ ব্যক্তি কোনও রাজনৈতিক দলের হয়তো। সভ্য । কোন কিছুতে 
সন্দেহের কারণে অন্যেরা তাকে হত্যা করলো । [পোকটি ভৃত্য বা শ্রমিক 
শ্রেণীর হওয়াতে এ দুটি থিওরী বাতিল হয়) (৩) এ ব্যক্তি কোনও 
বাড়ির হয়তে। ভৃত্য বা রাাধুনী ছিল। এ বাড়ির কোনও অনূঢ়া বা বিধবা 
কন্যার সহিত সে ব্যভিচার করাতে বাড়ির লোকেরা তাকে হত্যা করেছে। 
[ অফিসাররা এ সম্পর্কিত গুজবের সন্ধান কিছু পেলো না। ] (9) সে 
হয়তে। কোনও অপরাধী দলের লোক । হিংসা সম্পক্িত ঈর্ষা ব। বিশ্বাস- 
ঘাতকতার জন্যে তাকে ওর] হত্যা করল। (৫) এ ব্যক্তি হয়তো। কোনও 
পলিশ কর্মীর ইনফরমার ছিল । সন্দেহে তার দলের লোকেরা তাকে হত্যা 
করল । গবেষক ছাত্রদের মত প্রতিটি থিওরী মত আমি এগুতে থাকি। 
একটি পথ বন্ধ (3190100) দেখ|। গেলে অন্য থিওরীতে তদন্ত করি। 
অবশেষে পঞ্চম থিওরী মত মাত্র সামান্য দুর এগিয়ে আমি সফল হই। 
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ধর! যাক যে কোনও একটি বস্তর চাবিটি গুণ আছে। কিন্ত আগাম 
[ বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য ] এবং প্রত্যক্ষ [নিজের অবলোকন] দ্বারা উহার তিনটি 
গুণ জানা গেল। এখানে ওই তিনটি গুপের স্বরূপ থেকে সম্ভাব্য ততুর্থ গুণ 
অনুমান সবার! নির্ভুল রূপে জানা যায়। কিন্ত--উহার বিকল্প তথা ভুলগুলি 
হতে সাবধান হতে হবে। সুত্র [০96] প্রমাণ নয়। সুত্র প্রমাণের সগ্ধান 
দেয় মাত্র। তদন্ত €ই প্রকার হয়। যথা_€১) সম্খগামী ও পশ্চাদগামী । 
প্রথমোক্ত তদন্তে ঘটনাস্থল হতে অপরাধীর নিকট এবং তাহার অপহৃত ভ্ত্রব্যে 
পৌছানে। হয়। দ্বিতীয়োক্ত তদত্তে অপহৃত দ্রব্য [ ইনফর্মারের সাহাষ্যে ] 
থেকে অপরাধী এবং তৎপরে তার সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থলে যাওয়ার রীতি । 

সাধারণতঃ ফোরেন্সিক সায়েছগের সাহায্যে অপরাধসমুহের কিনারা 
কর] হয়। কিন্ত মন্তাত্বিক উপায়েও ওই কাধ ভাঙলো ন্ূপে করা 
যায়। 

যুদ্ধের সময় জনৈক আমেরিকান জেনারেলের ভুত কালীঘাট মন্দিরে 
চুরি যায়। ম্বুরোপীয় পুলিশ কমিশনর সাহেব | তদানীভন 19. ০. 70. 70. ] 
সরকাণ্ সাহেহকে বললেন । সমগ্র ভারতীয় পুলিশের সম্মান বিপদাপন্ন। 
এ"র জুতা উদ্ধার তোমাদের করতেই হবে। ওই জন্য কোনও অফিসর 
পনেরে! দিন এবং কোনও অফিসর সাত দিন সময় চাইলেন । সকাল আটটায় 
আমাদের লালবাজারে ডাকা হয়েছিল । ওর পুর্ব দিন দিবা তিনটায় ওই 
জুতা চুরি যায়। জেনারেল সাহেব গেটে জতাখুলে ভিতরে গিয়েছিলেন। 
সব দেখে শুনে ফিরে এসে তার ওই জুতা সেখানে দেখলেন না। সব 
শোনার পর আমি তাদের বললাম। সম্ভব হলে ওইভ্ুতা আমি আজই 
সন্ধ্যার পুরে উদ্ধার করবো । আমার প্রত্যুত্তরে উপস্থিত প্রত্যেকেই হতভম্ব 
ও হতবাক। আমেরিকান সাহেব অবাক হয়ে টেবিল চাপড়ে বললেন, 
“হোয়াট ! ইভিন নিউইয়র্ক বা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড প্ললিশও এতোটুকু সময়ে যা 
পারে না, তা তোমর] করবে? আমর তোমাকে ওই জন্য এক মাসেরও 
সময় দিতে পারবো ।” আমি সবিনয়ে সেদিন তাকে উত্তরে বলে ছিলাম, 
'স্যার! এদেশ আমেরিকা ব1 ইংল্যাণ্ড নয়। আজই যদি সন্ধ্যার মধ্যে 
উহা? উদ্ধার করা ন। যায় তাহলে কোনও দিনই তা আর উদ্ধার করা যাবে 
ন1।, বাইরে এসে সরকার সাহেব ওই কমিটমেন্ট সম্বন্ধে অনুযোগ করায় 
আমি বলে ছিলাম। “ফ্যার! একদিন না একদিন এই সম্পর্কে ওদের ফেস্‌ 
করতেই হবে । আগেভাগে এসব তাদের বলে রাখাই ভাল নয় কি?' 
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ভবানীপুর থানায় এসে দেখি অফিসর ইনচার্জ মুখ হাড়ি করে বসে 
আছেন। আমাকে দেখে আরও উদ্ঘিগ্র হয়ে তিনি বললেন-_'স্যার ! আমার 
চাকরী তে! আর থাকে না। যথাক্রমে কমিশনর, ডেপ্রুটি কমিশনর, 
এসিস্টেন্ট কমিশনর ও ইনস্প্টুরর। জিজ্ঞাসা করছেন-_ হোয়ার আর দেোস্ 
সুম। যেন জ্বৃতা জোভাটা আমিই চুরি করেছি। আমার কমিটমেন্টের 
বিষয় শুনে উনি ব্যস্ত হয়ে বললেন। 'না না ফ্যার! ও কাজও করবেন 
না। ও সম্ভব তে! নয়ই। সম্ভব হলে যদিও বা চাকুরী থাকতে ওতে 
কিন্ত আর আমাদের চাকুরী থাকবে না। গুঁরাই তখন বলৰেন যে চোরদের 
সঙ্ষে আমাদের বল্দোবস্ত আছে। ভা না হলে এতে! শীঘ্র ভ্বুত1 বার হলে! 
কিকরে ? আমি তাকে অনুরোধ করে বললাম, ওখানে একদল পুরানে। 
সিপাই ও জমাদার ছদ্মবেশে সাদ কাপে পাঠান। ওদের ওখানে বেজ? 
একট! হতে পাচটার মধো যেতে বলুন ॥ ওই সময়ের মধ্যে যাকে ভ্ৃতা চোর 
বা! ভ্যাগাবণ্ড বলে সন্দেহ হৰে তাদের প্রত্যেকেই ধরে আনতে হবে। 
ওদের একজনও যেন বাদ না পড়ে । সংখ্যা পঞ্চাশ জন হলেও ক্ষতি নেই। 
ওদের মধ্য হতে আমি মাত্র একজনকে থানায় বেছে নেবো । 

[ আমি জানতান যে একজন জুতা চোর ওখানে কর্মরত আছে। অপরাধ 
সমাজের সব নিয় স্তরে তাদের স্থান। তাদের ওই ঘৃণ্য ছোট কাজ সম্বন্ধে 
ওর! সচেতন থাকে । এর] পরস্পরের কাছেও এক্সপোজড হতে চায়নি। 
তাই--কাউকে কোথাও জুত। চোর দেখলে ওদের তম্য জন নীরবে সরে পড়ে 
অন্য কর্মস্থল খুঁজে নেয়। ] 

আমি সাড়ে চার ঘটিকায় থানায় ফিরে দেখি যে প্রায় বত্রিশ জন 
ভ্যাগাবগুকে ওর গ্রেপ্তার করে সেখানে এনেছে । আনি গ্রত্যেকের মুখ 
লক্ষ্য করে ওদের মধ্যে থেকে মাত্র ষোল জনকে বেছে নিলাম । প্রফেসম্যাল 
ইনন্টিংকট ছার উহ1 সম্ভব হয়। অন্যগুঙগিকে অবশ্য ততক্ষণাৎ মুক্তি দেওয়া 


হলো । 
'বিঃ অঃ মত্ষের অন্তভাব তার মুখে ও চোখে ফুটে ওতঠে। কিন্ত 


এ এতো সৃক্ম যে উহা! ভাষাক্ প্রকাশ করা যায়না? কিন্ত উহা 
ক রূপে মাত্র অনুভব করা ষায়। অভিজ্ঞ লোকের দৃর্টিতে ওই পরিবর্তন 
ধয় পড়ে । গুঁলিশ কর্মীর] 'কর্মকে' চাকুরী রূপে গ্রহণ ন! করে প্রফেশন রূপে 
নিলে ওই ইনিংক লাভ করে। ওতে বারো জন ভূতোর মধ্যে তারা! এফ- 
জনকে বেছে নেয়। ফুল বিক্রেতার] ক্রেত1 দেখলে সেক্ুল নেবে কি না 
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ও কি ফুপ নেবে এবং তা নিলে মে তার জন্যে কতো! দাম দেবে তা! 
বুঝতে পারে। ডাক্তাররা এবং উকিঙ্গরাও ওইবপ ইনিহ্টিঙক্টের অধিকারী । 
রোগী দুর থেকে দেখে তারা ৰলে যে তার কি রোগ হয়েছে। পরে 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা উহ1 সত্য প্রমাণ হয়। মেয়েরাও উহা দ্বারা বোঝে 
ওই যুবক কি উদ্দেশে ভাব জমাতে চায়। ছাত্রদের উদ্দেশ্যও ওর ছারা 
শিক্ষকরা বুঝতে পারেন। 

কিন্ত, একটি স্থানে এসে প্রফেসন্যাপ ইনিষ্টিংট ফেল করতে পারে। 
ওই জন্যে উক্ত ষোল ব্যক্তির মধ্যে অপরাধীকে আমি বাছতে পারি নি। 
প্রত্যেকেরই মুখের ভাব আমার নিকট একই প্রকার মনে হলো । অবশ্য-_ 
আমি ওই জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম । আমি দোকান থেকে ধার করে 
যোলোে। জোড়! ৰিভিন্ন প্রকারের নৃতন জ্বৃতো এনে ঘরের ডান দিকে দেওয়াল 
ঘে'সে রাখলাম । এর পর ওই ষোল জনকে সেই ঘরে এনে বাম [উল্টে 
দিকের ] দেওয়াল ঘে'সে দাড় করালাম । মধ্যে টেবিলের পিছনের চেয়ারে 
বসে ল্গামি কাগজপত্র দেখছিলাম । উদ্দেশ্য _-ওদের বিব্রত মনকে 
স্থিতিশীলতায় পৌঁছানোর সময় দেওয়া । যে ব্যক্তি জ্বতো চোর তার 
ব্রেনের সেট আপই [96 ০] অন্যরূপ । ঘন ঘন মাত্র সেই-ই ওই জবুতোগুলো। 
দেখছিল । চোখ মুখ তার চকচকে হয়ে উঠেছে । অন্যদের মুখের সঙ্গে তার 
মুখের ভাব সম্পূর্ণ আলাদ1' কিষ্রেক্স প্যাকসনের মত জুতোর দিকেই 
তার লক্ষ্য ॥ 

[ কোনও ভেক জীবকে প্রতি দিন প্রত্যুষে আট ঘটিকায় খাবার দিন । 
ওই সময় তার মুখ থেকে লাল নির্গত হবে। কিন্ত কোনও দিন তাকে 
থাবার না দিলেও ওই সময় তার লাল! ঝরে । খাবারের প্রত্যাশাই ওই 
লাল] ঝরানোর জন্য দায়ী হয়। ] 

আমি তখনই তাকে অন্যদের হতে পৃথক করে অন্যত্র সরিয়ে দিলাম। 
তার পর তাকে কাছে ডেকে একটি নড়নড়ে ভা ট্রলে বসতে দিয়ে বললাম, 
“বাবা! জুতা চোর! তৃমি ধরা পড়ে গেছে!। তুমিই উহা চুরি করেছ। 
আমি তা জানি। তা ন!। হলে অতগুপগ্লি ব্যজির মধ্য থেকে তোমাকে 
বাছলাম কিকরে? এতে! আমি জেনেছি! তাই কোথায় জ্কৃতে তুমি পাচার 
করেছে! তাও জানি । মিছামিছি কেন আমার সংবাদদাতাকে আনাবে। 
সাত দিন যতে। ইচ্ছা তুমি স্বুতে। চুরি করো । আমর] কিছু বলবে ন1। কিন্ত 
সাহেবদের হুকুম-_ওই জবঁতো। -জাড়া বাপ করতেই হবে।” ওই একই বিষয় 
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এ ভ্বুতে! চোরও অবাক হয়ে ভেবেছিল। সে একটু হেসে আমাকে আশ্বস্ত 
করে উত্তর করল, “হুজুর! জুতা বার করব এক সর্ভে। বাজারে আমাকে 
সকলে পাক শেয়ানা বলে জানে । আমি ভ্ৃতা চোর জানলে লোকে আমাকে 
স্পা করবে। কাউকে এ কথা জানাবেন না। বউবাজারে এক চিনা- 
ম্যানের দোকানে এ ভতা আছে ।, 

/ সমাজকে যা সওয়ানেো যায় তার বেশী তাকে সওয়ানে। উচিত নয়। 
ওকে চেয়ারে বসতে দিলে অমনি সে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠত। ফলে--তার 
তৎকালীন অনুকূল মানসিক অবস্থা অপসারিত হতে!। ফলে পরে কোনও 
কিছু স্বীকারোক্তি করতো না। এ জন্য পোড। বিড়ি তাকে দিতে হবে। 
হাতভাঙ1 ময়ল। চায়ের কাপে তাকে চা দিতে হবে। শ্রমিকরা লাউমাচার 
তলে ছ্েঁড়1 মাদবরে ঢাক ঢোল বাজায়। মুরগী ছাগল গাধ। নিয়ে বসবাসে 
তার! অভ্যন্ত । ভাদের ইমপগ্রভমেন্ট ট্রাঞ্টের ভ্রিতলে তোল। তার। পছনা করে 
না। ] 

আমেরিকান জেনারেল এ স্কৃতা সনাক্ত করে উচ্ছৃসিত প্রশংসা 
করেছিলেন। উই এ্যাডমিট ইগ্ডিয়ান পলিশ ইজ বেটার দ্যান আওয়ার 
প্ললিশ। পুলিশের গেগেটে এ তারিখে সন্ধ্যা হওয়ার সময় ছিল ছট। পনেরো, 
আমি ছয়ট। দশে তাদের কাছে উদ্ধারকৃত স্কৃতে৷ উপস্থিত করেছিলাম 

কোন এক জজ সাহেবের গ্ুত্রবধূর দামী স্বর্ণ হার চুরিযায়। আমি 
সহকারীর সঙ্গে এ বাড়ির একটি কক্ষে অপেক্ষা করছিলাম । একটি উড়িয়। 
ভৃত্য দালান পুঁতে 'পুছতে বারে বারে আমাদের দেখছিল। আমি তাকে 
কাছে ডেকে কথাবার্তা কইতে লাগলাম । 'আয় আয় বোস। ঘর কৌউটি। 
এ" জাঞ্জিপ্ুর। বিবাহ করছো । কতো বয়স তার । এয! মাত্র বারে? 
বছর। আহা আহা। অতট্ুকু মেয়ে? তাহঙ্গে তোকে তো বাচাতে হবে। 
কেন তুই এই কাজ করলি? “এ বালকটি আমাদের ধান্দায় ভুলে পা” জড়িয়ে 
ধরে বললো, আমাকে বাচিয়ে দিন। আর কখনে। এ কাজ করবে না। 
আমি ওটার বিক্রীর জায়গ। দেখিয়ে দেবে । 

[ গ্বলিশকে কে দেখছে তাই সর্বাগ্রে দেখা উচিত। কোনও হোটেলে এক 
দল এযাঙলে! ডাকাত সন্ধ্যে বেলায় আসতো । ওদের একজনের কাছে 
একট1 পিস্তঙগ থাকতে৷। এ সময়ে ওখানে বহু এ্যাঙলে। মববক খেতে 
আসতো।। ভুল করে- কাউকে ধরলে প্রকৃত অপরাধীরা সরে পড়বে। 
আমর] কয়জন সশস্ত্র অফিসার মামুলি সুট পরে বিভিন্ন টেবিলে বসে গেলাম। 
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ওদিকে চার জন্য ইউনিফর্ম পরা অফিসারকে মধ্যের এক টেবিলে বসিয়ে 
দিলাম। উর্দী পর পলিশ দেখে সেখানে কেউ কেউ সেই দিকে দুই একবার 
চেয়ে দেখলো । কিন্ত--এক টেবিলে আহার রত চার ব্যক্তি বারে বারে 
তাদের দিকে তাকাতে থাকে । আমরা তথুনি তাদের ঘেরোয়! করে এ 
পিস্তল উদ্ধার করি । ] 

সাজেসন সমুহ মানুষের কৃষ্টি ও শিক্ষা! অনুযায়ী দিতে হবে। যা 
নিরক্ষরের প্রতি প্রযোজ্য তা শিশ্ষিতের প্রতি প্রযোজ্া নয়। আমর] বুঝেই 
বালক ভূত্যটির কৃষ্টি অনুযায়ী বাকৃ-প্রয়োগ করে ছিলাম। সে আমাদের 
চিৎপুর রোডে মোনার পড়ীতে নিয়ে যায়। আমরা ঘুজনেই সাদা 
পোষাকে ছিলাম । কিন্তু দর্ভাগ্য বশতঃ এ দোকানটি এ সময় বন্ধ ছিল। 
সবকটি দোকানদার এক দলের হওয়ায় খুবই সাবধানী । আমাদের 
ওর কেউই ওর বাড়ির ঠিকানা ইচ্ছা করেই বলল না। আমি তখন 
বুদ্ধি করে তাদের ব্স্তভাবে বলাম মশাইরা শীঘ্র গুর বাড়ির 
ঠিকান! বল্ন। গর বৃদ্ধ! মাতা স্বগ্রামে গত হয়েছে । আমর] গঙ্গার ঘাট 
হতে সোজা এখানে এসেছি) ওঁকে মুখাগ্রি করতে হবে। আমাদের 
এই উক্তি বিশ্বাস করে ওদের একজন আতকে উঠে বলল, এ্যা 
তাই নাকি। অতো নম্বরে যান। ওনাকে এখন বাড়ীতেই পাবেন। 
বিরাট বাড়ি। বাড়ির এক এক প্রকোষ্ঠে ৫ এক পরিবার থাকে । বনু ডাকা- 
ডাকি করাতেও উনি সাড়া দিঙ্গেন না। মন পাপী হওয়াতে উনিও 
বেশ সাবধানী । আমি এবার চিংকার করে ভাড়াটিয়াদের উদ্দেশ করে 
বললাম, মশাইরা। শীঘ্র ওনাকে খবর দিন। গুর বড় বাজারের 
দোকানে আগুন লেগেছে । এ্যা সেকি? আগুন লেগেছে--ভদ্রলোক 
এ কথা বলে ত্রস্ত ভাবে বেরুনো মাত্র তাঁকে আমরা পাকড়াও করলাম । 
এরপর তাকে বাইরে আটক রেখে কার ঘরে এসে তার স্ত্রীকে বললাম, 
গর আর দোষকি? উনি তো দাম দিয়ে কিনেছেন। হারটা বার 
করে দিন। তাহলে গুঁকে এখুনি ছেড়ে দেবো। ভদ্রমহিলা! আমাদের 
কথামত বিশ্বাস করে গুগ্তস্থান থেকে এ হারটি বার করে আমাদের 
দিলেন। 

শহরাঞ্চলে মামলা কিনারায় সর্বাগ্রে গতির [9969৫] প্রয়োজন আছে। 
চুরির পর বিপর্যস্ত দ্রব্যাদি পুলিশ আসা পর্যন্ত ক্টোবেন না। ফিঙ্গার 
প্রিন্ট প্রভৃতি গ্রহণে তাতে সৃবিধা হয়। পল্লী অঞ্চলে ভূত্যরা বাসনাদি 
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পুকুরে ডুবিয়ে সেখানে চিহম্বরূপ একটি কঞ্চি পুঁতে রাঁথে। ভূত্যের! ট্রি করে 
দ্রব্যাদি বাড়ির ভিতরের গুপ্ত স্থানেও লুকোয়। পলাতক ভূত্যর! কিছু 
ঘোরাঘুরি করে পরে দেশে যায়। তৎপূর্বে সেখানে গ্লুলিশ গেলে সে আর 
দেশে যাবে না। 

[ ছাত্রদিগকে একটি বস্তর তিনটি গুণ হতে উহার চতুর্থ গুণটির স্বরূপ 
বুষতে শিখান। অপরাধী সঙ্কুল শহর বাসীদের অপরাধ-বিজ্ঞান পাঠ 
প্রয়োজন । তা না হলে প্রতিটি বিষয়ে তারা আত্মরক্ষার্থে অপরাগ 
হবে। চেহারার মত গলার স্বর শুনেও মানুষ চেন যায়। মিছিল 
সনাক্ত করণ [শু] 81906] কালে সাক্ষীকে ওদের পিছনে দঈখড়াতে 
বলুন । তারপর সন্দেহমান ব্যক্তির! একে একে নাম বলুক । ] 

[ অপরাধের সংজ্ঞাও আজ বদল হওয়ার মুখে । দশ ব্যক্তি একত্রে 
একটি বাড়ি লুট করলে তাকে ডাকাতি বলা হয়। কিন্তু একশত ৰ্যজি একত্রে 
পঞ্চাশটি বাড়ি লুট করলে উহা জন-বিক্ষোভ। লুগ্িত বাটির সংখ্যা উভয় 
ক্ষেত্রে হারাহারি একই । ওদের সংখ্যা বধিত হলে উহ1 হবে মুদ্ধ। 
[ আভ্যন্তরিক হলে উহ] বিপ্লুব ] 

কোনও চোর আমাকে বলেছিল চুরি উপকারী বস্তু। উহা ধন সম্পদ 
বণ্টন করে । ওতে সমাজের উপকার হয় [ইকনমিক ব্যালেন্স ]। কিন্ত 
চোরাই দ্রব্যের বাটপাড়ি, অন্যায় । জবরদখলকারীরাও এরূপ উক্তি করে। 
কিন্ত সে অন্যকে একটুকরোও তা হতে ভাগ দেবেনা। প্রতিকারও উহাতে 
নেই। তৃমি বেদখল, হয়েছ। অতএব ব্যয়ব্থল আদালতে যাও। 
নয়তে' আইন নিজে হাতে নাঁও। ওদিকে বিপ্রবেরও প্রতিবিপ্নব আছে। 
পরিশ্রমী উদ্যোগী ও শান্তিপ্রিয়দের স্থান কোথায়? 

কতট। সম্পত্তি ও অর্থ লোকে রাখবে । রান্ট্র তা স্প্ট করে বলগুক। 
তাহলে তদতিরিক্ত কেউ অর্জন করবে না' কারণ শান্তিই মরণশীলদের 
কাম্য । ওরা উপায় ও ভোগ করুক। কিন্ত--যেটুকু দেওয়া হল সেটুকুকে 
রাষ্ট্র রক্ষা করুক। ট্যাক্স এরাই দেয়। অপতারকর] তা দেয় না। পরিবর্তে 
রাষ্ট্র নিরাপত্তা দ্িক। নচেং ট্যাক্স বন্ধ হোক। আস্থা [185] এমন 
এক বন্ত যা অর্থের মত আদায়ী নয়। গচ্ছিত টাকার মত ব্যাস্ক হতে উহা 
পাওয়। যায় না। আতম্থাবোধ ও নিরাপত্তা বোধ সধাগ্রে প্রয়োজন ! এখানে 
অপরাধ পুলিশ-গ্রান্থ কিংবা আদালত গ্রাহা। এই প্রশ্ন অবান্তর। প্রতিটি স্াষ্য 
অধিকার এ দিনই রক্ষা! করুন । একমাত্র এ ভাবেই দেশে সৃপরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব । 
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বেশী ক্ষমতা অপেক্ষা স্বল্প ক্ষমতণ অধিক কার্যকরী । ইহ বন্থবার আমি 
বলেছি। যে কাজ পুত্রদের ছারা পিতামাতা করাতে পারেন না তা! 
শিক্ষকরা তাদের ছার। করাতে পেরেছেন। যে কাজ শিক্ষক ওদের হার! করাতে 
পারেন নি, তা পড়শির। ওদের বৃঝিয়েসৃৰিয়ে করেছেন। অনুরূপ ভাবে__ 
বিপথগামী কিশোরদের সৃপথে আনতে পুলিশ অপেক্ষা! সমাজসেবীর1 অধিক 
উপষোগী। এ'দের চেষ্টায় তারা সমাজে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পাবে । তাহলে 
রাজনৈতিক দলের বদলে তারা সমাজসেবীদের প্রভাবাধীন হবে। 

[ পথ ঘাট স্কুল তৈরী অধুনা রাষ্ট্রের কাজ। “দানশীল' বাক্যটি লৃপ্ত হওয়ার 
পথে। উহাতে অর্থ ব্যয় করার বিপদও আছে। তাহলে তাকে লোকে 
বুর্জোয়া ভাববে । কিন্ত-_দরিদ্র মাত্রই কমিউনিস্ট এবং ধনা মাত্রই ব্্যাক- 
মার্কেটিয়ার ভাৰা অনুচিত । সমাজ-সেবীদের এদের মধ্যে কাঁজ করা উচিত । 
বিখ্যাত পরিবারে জন্মের উল্লেখ করলেও এ একই বিপদ । ধনীঙ্গের মধ্যেও 
বহু সাম্যবাদী ব্যক্তি আছেন। এর] “ধনের”? বোৰ] নামিয়ে শান্তিতে থাকতে 
চান। এ|নান ট্যাক্স দেওয়|র পর তাদের আয় মধ্যবিত্র্দের মতই হয়ে 
থাকে | ] 

শুনেছি_-গ্যাটম বোমা বস্তকণাকে বিচ্ছিন্ন করে গ্রকৃতির ভায়সাম্য ঘটিয়ে 
বিপর্যয় আনে । স্থুল বৃত্তির অতি অনুশীলন এ ভাবে সাময়িক ভারসাম্য বিনষ্ট 
করেছে । উহাকে প্রতিহত করার মত সৃষ্ষ্স বৃত্তির পর্যাপ্ত অনুশীলন আমর! 
করি না। ব্রাষ্্ীয় পর্যায় থেকে তার সুরু । পররাস্ট্র বিদ্বেষী রাস্ট্রগুলি উহার 
জন্য দায়ী। ছৃর্বল রাষ্ট্রগুলি এক্ষণে উহা প্রতিরোধ করতে সক্ষম । ফলে-_ 
র্থাই উভয় রাষ্ট্রে উত্তেজন। সৃষ্টি করা হয়। এ নির্গত উত্তেজন। রাস্ট্রের 
আভম্তরিক বিষয়ে [ শেষ বেশ ] ছড়িয়ে পড়ে ক্ষতি করে । রাজনৈতিক দল 
গুলিকে স্থুল বৃত্তির উদ্বেলনের প্রতিযোগিত' হতে ক্ষান্ত হতে হবে। তার স্থলে 
তাদের সৃষ্মম বৃত্তি উদ্বেলনের কাজে ব্রতী হতে হবে। কোনও বিরোধী দল 
গঠনমূলক কার্ষের বদলে ধ্বংসমূলক সমালোচনায় ব্রতী হলে উহাকে বাতিল 
করার মত বিধি রা্ীয় কাঠামোয় [ সংবিধ।নে ] থাক উচিত। উহার বিচার 
ভার অবশ্য রাষ্ট্রের স্বাধীন সর্বোচ্চ আদালতের উপর থাঁকৃক। 

অপরাধী তার প্রাথমিক কিংবা শেষ পর্যায়ে আছে তা প্রথমে দেখতে 
হৰে। তাকে প্রকৃত পায়ের অপরাধী বুঝলে সে ওই সময় কোন মানসিক 
স্তরে আছে তা বুঝে তাদের সহিত ব্যবহার করা উচিত হবৰে। তাদের 
স্বাচিকিংসার জন্যও ওই জ্ঞানের প্রয়োজন । প্রাথমিক পর্যায়ের অপরাধীদের 
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লঙ্জাসরম ও অনুপাত বোধ থাকে । তাদের বোধালে তারা বোঝে । কিন্ত- 
প্রকৃত অপরাধীদের পক্ষে সং উপদেশ কার্যকরী নয়। তিম্নরূপে ওদের 
চিকিংস। করা হয়। যে রীতিতে নিরপরাধ ব্যক্তি অপরাধী হয়েছে সেই 
রীতিতেই [ পচ্চাদগামী ] চিক্ষিংসাদ্বার| তাকে নিরাময় করতে হবে। 
কিশোরগণ প্রথমে নেশা! ভাঙ করে প্রতিরোধ সম্পকফিত রায়কে হর্ষল করে। 
ফলে, কু বাক প্রয়োগ ও কৃ সঙ্গ সহজেই তাদের উপর কার্যকরী হয়। ওই জন্য 
বিপরীত চিকিৎস [ ওঁধধ ] দ্বার! প্রথমে তাদের মন্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্থ স্লাম়ুকে 
প্রনর্গঠিত করুন। [তা ন]হলে বাকপ্রয়োগগুলি মন্ত্িষ্কে গৃহীত হবে না] 
তার পর বেশী সৃযোগ সৃবিধা ও সন্ধবপদেশ দ্বারা তার] নিরাময় হোক। 
অপরাধীর! জজ্জাসরম ও অনুতাপ-বোধ হারালে ত তাদের মধ্যে ফিরিয়ে 
আনুন [ ওই সম্পর্কে মং গ্রণীত অপরাধ-বিজ্ঞান জ্রঃ ] 
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[ কৃষকরা ভূমি হতে অবচেতন মনে শব্য ধরিত্রীর বুক থেকে হরণ করে । 
এতে অবচেতন মন থেকে কৃত্রিম ভাবে অপস্পৃহ] নির্গত হয়ে তাঁকে নিরপরাধ 
রাখে । শ্রমিকরা ভাবে যে তাদের আয়ের উপর অন্যে ভাগ বসাচ্ছে। তারা 
তাদের প্রাপ্য না পেলে তাদের শোণিতম্পৃহ1 জাগ্রত হয়ে ওঠে । উপরদ্ত 
তাদের বসবাসের পরিবেশ ও অপম্পৃহা! জাত হওয়ার অনুকূল । অপরাধ 
উদ্মৃখ ব্যক্তিদের শ্রমশিল্পে নিয়োগে ফল বিপরীত হয়ে থাকে । ] 

কিছু অপরাধী শেষ পর্যায়ের শেষ বিন্নৃতে পৌছয়। এক পাদরী এরূপ 
একজনকে সংশোধনার্ে স্ববাটীতে আনেন । পাদরীর সং ব্যবহারে সে সাহেবের 
অনুগত হলে।। একদিন তার অর্থের অভাবে পাদরীর মুল্যবান বাইবেল 
বিক্রি করল । পাদরী এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কিন্ত-_-ওই বালক রি রূপ 
সামান্য বিষয়ে গুর উতলার কারণ বুঝতে পারে না। 

কিশোর ও শিশুদের মধ্যে নিম়্োক্ত চারিটি প্রধান ইচ্ছার [18001 1510] 
প্রকাশ সাবধানে লক্ষ্য করে ওদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। 
কারণ-_-ওই সকল ইচ্ছা! অদম্য হলে উহ! অবৈধ ভাবে তারা পুরণ করতে 
পারে। উহা! তাদের প্রতিরোধ শক্তি ঘর্বল করে অপস্পৃহাকে বহির্ৃ্থী 
করে । 
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(১) সম্প্রীতি £ [ £২592028৩ ] মানুষ মাত্রেই প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার 
কাঙ্ডাল। উহ1 তারা! যথাযথ ভাবে না পেলে ক্ষুঞ্ হয়। শিশু পিতামাতার 
নিকট স্লেহের আকাঙ্ষা করে । তরুপর] ভাৰী বধূর সম্প্রীতি কামনা করে। 
স্বামী স্ত্রী পারস্পরিক প্রেম, একনিষ্ঠ ও সেব! চায়। তারা তাদের অপত্োর 
নিকট হতেও আনৃগত্য চাঁয়। এর বিপরীত কিছু ঘটঙ্গে তারা জীবন অসফল 
মনে করে। 

(২) প্রতিষ্ঠা ঃ$ [রেকগনিসন ] মানুষ মাত্রেই জীবনে প্রস্তিষ্ঠা! অর্জন 
করতে চায়। উচ্চাকাজ্জীদের পক্ষে ইহ] বিশেষ রূপে প্রযোজ্য । শিশুরাও 
একটু বড় হলে স্বপরিবারে স্বীকৃতি কামন৷! করে । কিশোর বয়সে তারা 
বহির্জগতেও অনুরূপ স্বীকৃতি কামন। করে । 

এই স্ীকৃতি তার" ম্ব-পরিবেশে না পেলে ওর জন্যে ভিন্ন পরিবেশ 
খোঁজে । বহু বালক স্ব-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে নি। তজ্জন্ত সে 
অসামাজিক গোঠীকে বেছে নেয়। 

(১) নিরাপত্তা £ [99০01115] শিশু মাত্রেই নিরাপত্তা-বোধের আকাজ্জা 
করে । তারা বোঝে যে বাড়ীতে ও বাইরে পিতামাতা তাদের রক্ষক। তারা 
জানে তাদের প্রতিটি চাহিদা তাদের পিতা মাত] পূরণ করবে । 

অভিভাবকরা [রাস্ট্রও ] তাদের মান-সম্মীন রক্ষা! করতে না পারলে 
তারা ক্ষ হয়। তখন তার আত্মরক্ষার্থে গুণ্ডা দলে যোগ দেয়। কেহ কেহ 
নিজেরাই গুণ হয় ও গুণ গড়ে। ওই ভাবে--এর রাস্ট্রের মধো রাস্ট্ী ও 
সমাজের মধ্যে সমাজ গড়ে । [ নিবিচারে গ্রেপ্তারেও উহা! ঘটে। ] ওর। 
প্রলিশ বিরোধী হয়ে পুলিশকে প্রতিহত করতে চায় । অন্যের উপর অবিচারও 
তাদের ওই বিষয়ে প্রভাবিত করে। 

(8৪) নূতনত্ব £ নৃতনত্বের আকাঙ্ষা মানুষের আদি স্বভীব। উহার 
আধিক্য কিশোরদের এ্যাভভানচারল্প্রিয় করে। তারা নূতন অভিজ্ঞতা লাভ 
করতে ও অজানাকে জানতে চায়। নৃতনত্বের আম্বাদ গ্রহণের ইচ্ছ। [ ও 
65081160006 ] তাদের কিছু ক্ষেত্রে অসামাজিক করে । [এদের 
এ্যাভভেনচারের প্রৃস্তক দ্বারা ভোলান যাঁয়। এদের সঙ্গে দেশত্রমণে বেরুলে 
উপকার হুয়। ] 

মানুষের উপরোক্ত ইচ্ছা চতুষ্টয় অপৃরিত হলে বা বাধা প্রাপ্ত হঙ্গে তারা 
নিশ্চে্ট বা উগ্র প্রকৃতির হয়। উহা! বিকৃত হয়ে মানুষের সৃষ্ঠু আচরণের 
তারতম্য ঘটায়। এই ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধ! [প্রতিরোধ শক্তির অবর্তমানে ] 
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তাদের অপরাধী করে। এই ইচ্ছা! গুলির বহির্গমনের সুষ্ঠু উপায়সমূহ ভাবুন 
এবং উহা! কিশোরদের জন্য নির্ধারিত করুন । 

(&) মুল্যায়ন £ কোনও এক ভূত্যকে তার মনিব তার পাওন]। বেতন 
দেয় নি। ত্তুদ্ধ হয়ে ওই বালক মনিবের বাক্স ভেঙ্গে টাকা নেয়। এতে 
আইনানুষায়ী তাকে জেলে যেতে হয়। | ঘর্বল-চিত্ত বালক ] ওটা! সে তার 
ম্যাযা অধিকার মনে করেছিল। ওই অবস্থায় আ'ক্রমণণতআক বালকর। তাকে 
প্রহার করতো । জনৈক বালক পথে জ্বয়া খেল! দেখছিল । পুলিশ ভূল 
করে তাকে ধরে । কিন্ত--ওই ভূল বোঝাবাঁর বা তা সংশোধন করার তাদের 
প্রয়োজন নেই । [কিছু ক্ষেত্রে এক্তিয়ারের বাহিরে ] হাজতে ও জেলে 
সে পুরানে। চোরদের সঙ্গ লাভ করে। ক্ষধাব কারণে ও সামস্িক লোভে 
ব৷ ক্রোধে অপরাধ করলেও বহু বালক তাই অনুতপ্ত হয়ে থাকে । [ অনুতণপু_ 
এলে তারা অপরাধী নয় ] ভূল বিচার ও জেল জীবন ওদের পাকাপোক্ত 
করে। জনৈক বালক সিনেমার টিকিটের জন্য ছুরি করে। কিস্ত তার মধ্যে 
অন্য বিষয়ে অসামাজিকতা দেখিনি । উহা নিতাস্ত তার জীবনে ক্ষণিক ঘটনা 
ছিল। গুট়ৈষিক বালকদের চিকিৎসা ন1 করে বারে বারে জেলে পাঠানো 
হয়। ধবা না পড়া বহু বালক ভবিষ্যতে হাকিম হয়েছে । 

উপরোক্ত ব্যবস্থ। দ্বার) আইন সমাজের উপকার না করে অপকার করে। 
উহ দ্বার] বুথ) রাজকোষের অর্থ অপচয় হয়। এক্ষেত্রে আইন অপরাধীদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি করে । প্রয়োজনে আইন ও বিচার প্রথা বদলা?ত হবে। বিদেশী 
আইন এ দেশের অনুপযোগী কি না তাও বিবেচ্য। এই সম্পর্কে অন্থ 
সুসভ্য দেশগুলি সতর্ক হয়েছে । ভারতকেও উহাদের অনুসরণ করণ উচিত। 
উভয় পক্ষকে মামল1 মিটাতে বাধ্য কবলে লোকে মামলা-প্রিয় হয় না। 
ওতে সরকারী অর্থের সাশ্রয় হয় ও উহা সম্প্রীতি রক্ষা করে ও মানুষকে 
সামাজিক কবে। 

বিগত হাক্ামা কালে পুলিশশ্ধৃত ও সোপদিত [ মিসার আসামী ] ব্ভ 
কিশোরের উপর গবেষণার্থে আমি পরীক্ষা করি । আমি জোব করে বলতে 
পাক্সিযে আমাকে ওদের ভার দিলে প্রত্যেকেই সংশোধিত হত। ওদের 
ব্রেণ রি-ওয়াশ করে গ্লুলিশের সাহায্যকারীও করা যেতো।। ওজন ওদের 
পুলিশ-বিরোধী মনোজটের ( ০010016% ] কারণ খুঁজতে হবে। তার 
পর মনন্তাত্বিক উপাস্কে বাকৃ-প্রয়োগ তথা সাজেস্সন দ্বারা তাদের 
বোঝাতে হবে। 
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তংকালীন হাঙ্গাম] সভ্য মানুষদের শক্কার কারণ হয়। আদালতের 
সমন ভদ্র ও নিরাপদ মানুষই শুধু মান্য করত। নাম গোত্রহীন ৰেপরোয়। 
দখলকারীদের উপর উহা! প্রযোজ্য হয় নি। ওদের মহল্লা তথা পকেটে 
পুলিশেরও যাওয়া মুস্কিল ছিল। এজন্য সশস্ত্র সান্ত্রীদের সাহাধ্য নিতে 
হত। সময়ে উহা সমগ্র দেশকে গ্রাস করত ৷ কিন্তু-& অবস্থা সৃষ্টি কর! 
নেতাদের সাধ্যাতীত । তাদের দোষ দেওয়া! অন্যায়। উহার মুলে 
বহুকাল সঞ্চিত মনস্তাত্বিক বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ 
ছিল। বিপরীত পরিস্থিতিতে উহা প্রদমিত হয়েছে মাত্র। গবেষণার্থে 
এরূপ একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র পাওয়া সত্বেও গবেষকরা মনোযোগী হন নি। 

বনবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে কিশোর ও শিশুদের বিচার করা উচিত। 
অভিভাবকরণ যা জানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তা জানে না। গৃহের 
ও স্কুলের পরিবেশ একমাত্র বিচার করা হয় না। সহপাঠি বন্ধুরা এবং 
পড়শীরা আরও বেশী জানে। ওদের মধ্যে অনুসন্ধান করার রীতি নেই। 
মনস্তাত্বিক দেহ-বিজ্ঞানী, সমাজ-বিদ ও শিক্ষাবিদদের দ্বারা তাদের পৃথক 
পৃথক পরীক্ষা করাতে হবে। 

কিশোর অপরাধীদের সংখ্যা কমাতে হলে জনগণ প্লুলিশ এবং 
আদালতের দ্বষ্টিভঙ্ষী বদলাতে হবে। আমি মিসার জন্ত আটক করা 
কিছু বালক ও তাদের পিতামাত।কে অঝোরে কাদতে দেখেছি । [আদর্শবানর। 
কাদে না] কিন্ত এ সুযোগে গুলিশ কর্মীরা স্বল্লায়াসে তাদের ব্রেন রিওয়াস 
করতে পারতেন । প্রলিশ ও পিত মাতার যৌথ প্রয়াসে উহ সম্ভব হত। 
কিন্ত কেউই এর একটুকুও প্রয়োজনীয়ত] অনুভব ন| করে ওদের সত্যকার 
ক্রীমিন্তাল হতে দিয়েছেন । আইনের ওয়।ডিঙ [ ০910176 ] নিয়ে মাতা- 
মাতি ন! করে উহার [50111] টুকুই শুধু নিতে হবে। এখানে সমাজসেবী 
ও মনস্তাস্ত্িকদের মতামত ও সাহাযা গ্রহণ করলে বু সমস্যার সমাধান 
হত। কর্মকৃত্য সমূহে শুধু দিনগত পাপক্ষয় প্রথা! আশু রহিত হওয়া উচিত । 

বাক্তিগত ভাবে লোকবল ও অর্থবলের অভাবে সহায়হীন ৰা দরিদ্রেরা 
উৎপীড়িত হয় বলেই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সমাজ ও রাস্ট্রের উপর 
প্রতিশোধ নিতে চায়। এরূপ সজ্ঘ বিপথ চালিত হলে উহ প্রতিহত 
করতে হয়ত প্রতি-বিপ্রবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর প্রতিকারের জন্য কৃতকর্ম 
সমূহকে নৃতন ভাবে নুতন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আইন ও 
প্রসিডিওর এর প্রতিবন্ধক হলে উহা বাতিল কর! প্রয়োজন। 
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জনগণকে জাগাবার নামে তাদের অপস্পৃহাকে জাগান অনৃচিত। 
নিরপরাধ সমাজ গড়তে মহাপুরুষেরা বহু উপদেশ ও বাণী বিতরণ 
করেছেন। রাক্ীনায়কদের বারে বারে কঠোর শাসন প্রয়োগ করতে 
হয়েছে। বহুম্থগের চেষ্টায় গঠিত এই সভ্য মুগ। একে পুনরায় আদি 
বর্ধর যুগে আনবেন না। একটি সুসভ্য [ সমগ্র ] জাতিকে স্বভাব ঘর্ব্ত 
জাতিতে পরিণত কর! মহাপাপ। 

কিশোরদের বাস্তব জ্ঞান প্রদান [কৈশোরোত্তর শিক্ষা] সম্বন্ধে পূর্বে 
প্রশ্নোতর দ্বারা সমাধা করতে বলেছি। এ সম্বন্ধে নিয়োজ প্রবলেমগুলি 
তাদের জন্য ব্যবহার করা যায়। উহাদ্বারা তারা ন্যায় ও অন্যায়ের সম্ভাব্য 
হার বুঝবে । এদের উত্তর অসামাজিক হলে তা ব্যাখ্য। সহ শুধরাতে হবে । 

(১) দাতের ডাক্তার বলল দত তুলতে কই হবে না। দোকানী 
বলল সে কেনা দরে বাস্থল্প দরে দ্রব্য বেচে । ভাল না বেসেও [ অশান্তি 
এডাতে ] স্বামী স্ত্রীকে বলল--'আমি তোমাকে বড্ড ভালবাসি । যেখানে, 
প্রেম করবে সেখানে বিয়ে করবে না। সভাপতি বললেন যে উনি যোগাতর 
ব্যক্তি নন । সুন্দরা মেয়ে চায় না যে কেউ তার দিকে তাকায় । যেখানে বিয়ে 
করবে সেখানে প্রেম করবে না। এ সকল উক্তি উচিত কিনা তাই 
বল। 

(২) ব্যবসায়ী নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করে দিবা রাত্র পরিশ্রমে বংসরে 
এক লক্ষ টাক উপায় করে দেখল তাকে তা থেকে পঁচাশী [৮৫] 
হাজার, টাকা আয় কর দিতে হয়। ববং চল্লিশ ভাজার টাকা বংসরে 
উপায় করলে [জ্র্যাব কমাতে ] তার কিছুথাকে। উপরন্ত কোনও অসাধু 
আয়কর কর্মীর পাল্লায় আরও হয়রানি। কম আয় করলেও তাদের 
উপর অন্যায় হামলাতে সময় নষ্ট হয় । এদের ধধ্যে কেউ আয়কর কর্মীকে 
উৎকোচ দ্বার! কায়দ! করল। ওদের কেউ বাভীর ব্যবহার্য গাড়ীকে 
কোম্পানীর গাড়ি বলে এবং বাড়ির ভৃত্য ও দ্বারবাঁনকে কোম্পানীর লোক 
বলে এবং কোম্পানীর কাজে টুরে গেলুম বলে দেশ বিদেশ ভ্রমণে, দায়গ্রস্ত 
আত্মীয়দের ও পুত্রদের চাকুরী দিয়ে নিজেদের জন্য বাগান বাডি করে 
ও ন্বাস্থ্যাবাসে বাড়ি করে ওগুলিকে কোম্পানীর গেষ্ট হাউস ও রেষ্ট 
হাউস বলে চালিয়ে ম্লাব কমিয়ে কিছু সাশ্রয় করল । এরূপ ক্ষেত্রে সেই 
ব্যক্তি কতট! ম্যায় কতটা .অন্তায় করল? এছাড়াসে অন্ত আর কিকি 
করতে পারত ? 
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(৩) হ্ষ্যাক্টরী মালিককে ফ্যাক্টরী ইব্সপেক্টীর এক্সাইজ অফিসার 
গলিশ প্রভৃতিকে নিয়মিত অর্থ দিতে হয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অফিসে 
এলে দোষ ধরতে সক্ষম। টিপটপ সব কিছু ঠিক রাখা সম্ভব নয়। 
ছুতায় নাতায় সকলেই সকলের ক্ষতি করতে পারে। এদের সন্ভষ্ট না 
করলে যারা তা করে প্রতিযোগিতায় তারাই টিকবে। উৎকোচ গ্রহীতাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললে সময় ও শক্তি ও অর্থের বনু জপচয়। এক্ষেত্রে 
তাদের বিরুদ্ধে তুমি গবর্ণমেপ্টে বা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে কি 
করবে ? কিংবা তুমি এ অতিরিক্ত ব্যয় ওদের সাহায্যে ব্ল্যাক মার্কেট করে 
তুলে নেবে? 

(9) জনৈক ব্যবসায়ীর মাল বোঝাই লরী হাওড়ার পুলে অন্যায় 
ভাবে জনৈক প্ুপিশ আটকালে। ৷ সেই দিনই ডেলিভারী না দিলে চুক্তি 
ভঙ্গ হবে। এতে সেই ব্যক্তির বন অর্থক্ষতিহবে। এদিকে এ পুলিশের 
বিরুদ্ধে উধ্বতনদের নিকট অভিযোগ করে তাকে সায়েন্তা কর! যায়। 
কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ । কিছুটা অনিশ্চিতও বটে। ইতিমধ্যে দিন ছুই 
মাল ধোবঝাহ লরী থানায় আটক থাঁকবে। কিন্ত এ পুলিশকে দৃশ টাক। 
দিয়ে মুক্তি কিনলে তোমার দ্' হাজার টাক ধাচে। এক্ষেতে তোমার 
কি করা উচিত। ওদের মাসহার। দিয়ে দৈনিক উৎপাত বন্ধ করবে। 
কিংব1 ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে প্রতিকারার্থে মন্ত্রী হবার চেষ্টা করবে ? 

[উপরোক্ত চারটি ঘটনাই হাইপথিটিক্যাল ঘটনা । এ সব এদেশে 
কদাচ ঘটে না। কারণ এখানে অফিসরগণ অত্যন্ত সং ও কর্তব্য পরায়ণ। 
এখানে গ্রত্যেকটিতে একটি করে “যদি” শব আছে] 

জনৈক ব্যক্তি তখনও বেকার। স্ত্রীপ্ুত্র অনাহারে মরেছে । কোথাও 
কিছু টাক! পেল না। ধাপ্পা দিয়ে ঠকিয়ে কিছু টাক! নিল । কিংবা এক 
বন্ধুর আংটি চুরি করল । এক যুবক পারিবারিক বন্ধ। পিতাকে রেশনের 
টাক' দেয় নচেং সকলের অনাহার । ভ্রাতার একটি চাকুরী সে যোগাড় 
করল। বাড়ির কন্যার সে কিছু দৈহিক সৃবিধা নিল। বন্তাটি 
অনিচ্ছাসত্বেও তাকে বাধা দিল ন।। 

উভয় ক্ষেত্রে উপরোক্ত ত্ইজনের কতটুকু অন্থায় হল। অন্য আরকি 


তার] কি করতে পারত। 
পাওন। টাকার দায় এড়াতে কিংব] কিছু অর্থ আদায়ার্থে এক অসং বাক্তি 


জনৈক মানী গুণী ব্যক্তির কিকুদ্ধে মিথ্যা! মামল। দায়ের করল। মুঙ্গিখান। 
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দোকান খোলাই আছে। অর্থ ঢাললেই সওদ। পাওয়া যায়। দুই টাকা 
কোর্ট ফি স্ট্যাম্প ও কিছু উকিলের খরচ তাহলেই একটা শমন পাওয়া যায় । 
অস্থবিধাতে ফরিয়ার্দীকে বে পাত্তা করে দিলেই হল। সত্যমিথ্যা যাচাই 
সকল হাকিম করবেন ন1। জুডিসিয়াল এনকোয়ারীতে ৰাদী পক্ষের বক্তব্য 
রাখা বে-আইনী। বন্ধুদের মধ্য হতে কিংবা অর্থ ব্যয়ে মিথ্যা [ সৃশিক্ষিত ] 
সাক্ষী প্রস্তত। ঘটনার স্থান ও কাল এমন ভাবে [ বুদ্ধি করে ] নির্ধারিত যে 
সেখানে ডিফেন্স সাক্ষী থাকার সম্ভতাবন। [বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ]নেই। 

এথানে মান রাখতে হয়রানি এড়াতে এ নির্দোষ ব্যক্তি এ অসং ব্যজির 
বিরুদ্ধে দূর স্থানে অন্যের দ্বারা মিথ্যা মামল1! কিংবা কয়েকটি কাউন্টার 
কেস দায়ের করল। ফলে,_-বিপদ বুঝে সেই অসৎ ব্যক্তি প্রতিটি মামল! 
[ উভয় পক্ষের ] মিটিয়ে নিল । অন্যথায় এগুলি কখনও সে আদালত হতে 
কিছু অর্থ না পেলে তুলে নিতনা। কোর্টে হার জিত সত্য মিথা। সাক্ষীর 
উপর নির্ভর করে। সত্য সাক্ষীর! [ অনভ্যাসে ] প্রায়ই জেরায় বিভ্রান্ত 
হয় ও টে"কেনলা। তার। ঘাবড়ে গিয়ে মামলা বরবাদ করে দেয়। এক্ষেত্রে 
এ ভদ্র মানী ব্যক্তি কতটুকু অন্যায় করেছে । আত্মরক্ষার্থে সে অন্য আরকি 
করতে পারত ? 

উত্তর দান কালে কিশোরদের বিস্ময় [ অজ্ঞতার কারণে ] ক্রোধ,উত্তেজন। 
উৎসাহ আগ্রহ ব নিপ্লিপ্ততা, ভারুকতা, প্রতিকার-স্পৃহা, ঘৃণা, লোভ ইত্যাদি 
লক্ষ্য করতে হবে। পরে ওদের পারিবারিক বিষয় ও তার শৈশবজীবনের 
সংবাদ নিতে হবে। 

[অর্থ বা চাদার জন্যে কাউকে বাড়ীতে পথে বাটেলিফোনে ভীতি 
প্রদর্শন করলে উহা ক্রমিম্তাল ইন্টিমেডেশন অপরাধ । টেলিফোনে কোনও 
কল্সাকে অঙ্লীল বাক্য বললে শ্লীলত। হানি অপরাধ হবে । ] 

টেলিফোন যথাস্থানে না নামিয়ে রেখে নিকটের অন্য ফোন নম্বর একাচেজে 
জানালে ছষ্ট ব্যক্তির ফোন নম্বর জানাযায় । কিংবা তাকে কৌশলে কথা- 
বাঠায় [ওকে ডাকছি-বলে ] ব্যস্ত রেখেও এরূপ করাযায়। প্রলিশের 
সঙ্গে পুর্ব ব্যবস্থা মত দোষী তরুণদের মেয়েলী ঢঙে পত্র পাঠিয়ে ম্ব-গুহে এনে 
তাকে গ্রেগ্ার করান যায়। ওদের বাড়তে দিলে উহাতে ওরা আরও বে- 
পরোষ্। হবে । তবেশ্সম্ভব মত উপেক্ষা করাই উচিত হবে। 

বালকদের টিকিংস! সম্বন্ধে কিছু বলেছি। [পৃঃ ৩৪] কিন্ত-_ 
এখানে এ সম্পর্কে আরও কিছু বলব। মানুষের বন্থ মনের রোগ দৈহিক রোগ 
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রূপে চালু । ফলে, ভুল চিকিৎসায় তাদের রোগ সারে নি। বিষয়বন্তর 
সুষ্ঠ বিশ্লেষণ ও কিছু তীক্ষ বাক্‌ প্রয়োগে অচিরে তাদের রোগ সারে। দশ 
বা বিশ বংসরের প্রান রোগও মাত্র দশ মিনিটে সারে । তাকে কেউ উন্মাদ 
বখ বালখিল্য [ 00)110151) ] ভাববে । কাউকে উহা না বলার উহাই কারণ। 
কিন্ত বললে আলোচনার মধ্যে গধধের সন্ধান মিলে ৷ হিন্্রিয়া রোশিণীদের 
ক্ষেত্রে উহ! দেখা গিয়েছে । আমি নিম়্ে এ সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 

[ কিন্ত--তদপূর্বে দৈহিক চিকিৎসার দ্বারা তাদের স্লায়ুকে সুস্থ কর! 
দরকার । নচেং বাকপ্রয়েগ তার নিকট গ্রাহ্য হবে না। ] 

(১) জনৈক ধামিক জৈন ভদ্রলোককে কেউ বলেছিল 'পূর্ব জগ্মের 
কাহিনী অলীক ।' পুর্বে পৃথিবীতে ৪০ কোটি মাত্র মানুষ ছিল। এক্ষণে 
পৃথিবীতে ৬০০ কোটি মানৃষ । এক জন মানুষ মরে ফের সেই জন্মাবে। অর্থাং 
একটি মানুষের স্থলে একটি মানুষ । অত মানুষ তাহলে জন্মাত না। ব্যাস। 
ভদ্রলোক লো ব্লাড প্রেসারের রোগী। প্রাযু হর্ল। ডিপ্রেসনের 
মধ্যে তার মাথাতে দ্ুকল “আয! জৈন ধর্মের পূর্ব জন্ম কি তাহলে 
মিথ্যা ।” তাঁর আবাল্য বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত লাগল। 

এ একটি চিন্তা সকল চিন্তার উধে্র্” উঠে তাকে কষ্ট দিতে লাগল । সারা 
রাত সেঘুমতে পারে না। মনেতে তার অসহ্য যন্ত্রণা! কিছুতেই ওটা সে 
ভুলে না। চিন্তা তেড়ে তার মনেতে আসে। কি ওকেন? সেই একই 
প্রশ্ন তার মনে জেকে বসে 'কেন'? কিন্তু কোনও সদ্বত্তর কোথাও নেই। 
দ্বার আত্মহত্যারও চেষ্টা হল। কিন্ত-_ প্রকৃত তথ্য উনি কাউকে জানান 
না। এ নগণ্য বিষয় জানালে কেউ তা বিশ্বাসও করত না। 

আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, কে বললে জৈন ধর্ম মিথ্যে ? পৃথিবী 
বিশ্বে একটি মাত্র গ্রহ নয় । অন্য গ্রহের মানুষ মরে এই গ্রহে আসছে । পৃথিবীর 
বহু জীব জন্ত আজল্প্ত। ওরা মরে মানুষ হয়েছে । তাই পৃথিবীতে লোক 
সংখ্যা এত বেড়েছে। 

লোকের বিশ্বাস ও কালচার অনুযায়ী অনুকূল সাজেসসন দিতে হবে। 
গুর পক্ষে যা প্রযোজ্য তা কোনও বিজ্ঞানীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়। 

ভদ্রলোক এবার তার 'লেড়কাপনার জন্য লঙ্ষ্ধিত হয়ে হেসে 
ফেললেন । বলা খালা, উনি সম্পূর্ণ রূপে নিরাময় হলেন। ওই রোগের 
“রিল্যাপ্স' বন্ধ করতে তাকে প্রোটিন ফুড [ ছানা] ] ও ডাল খেতে 
বললাম। 
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(২) জনৈক ডাক্তারের মাথায় এরূপ একাটি অবাস্তর চিত্ত! ঢুকল। 
অপারেশন করার কালে ছ্ুরিটা ধরবার সময় তার চিত্ত। অন্তহিত হত। কিন্ত 
ছুরিটি নামান মাত্র চিন্তা রোগ ছুটে এসে তাকে ত্যক্ত করত। 

আমি তাকে হরমন ইনজেকসন নিতে বলি । ভাইটামিনও খেতে বলি। 
তাকে প্রতিদিন মাংস খেতে বলি। এই ভাবে তার ল্লায়ু সবল হলে বিষয় 
বস্তর কারণ নির্দেশ ও তীক্ষ বাক-প্রয়োগ ছার] তাকে নিরাময় করি । 

(৩) জনৈক শিক্ষিত ধনাঢ্য ত্রান্মাণ কন্যা এক নিরক্ষর ধীবরের অন্য 
উন্মাদিনী। তার সঙ্গে সেবাজারে মাছবিক্তরী করবে। একে ঘতবমের ওষধ 
দ্বারা ২৮ ঘণ্ট। ঘুম পাড়ালাম। পরে তাকে বোঝালাম-_চার হাজার বংসর 
যাৰং সযত়ে রক্ষিত রক্তধার! ক্ষ করা অনুচিত। তার বিবাহিতা ভণ্নী ও 
আত্মীয়দের বার্ডীতে তাদের উন্নত জীবন তাকে দেখানে। হল । এর পর 
কিছু দিন স্থান পরিবর্তনের পর সে নিরাময় হল। 

(৪) এক তরুণকে কেউ বলেছিল যে, সে শীত্র পাগল হয়ে যাবে । ত্র্বল 
মুহূর্তে উহা তার মনে ঢুকে তাকে আতঙ্কিত করে। কিছুতেই সেশান্তি পায় 
না। দিন রাত এ এক চিত্তা। রাতে তার ঘুম নেই। শেষে তার প্রফেসরকে 
সে সব খুলে বললে । উনি তাকে বোঝালেও সে বুঝে না। গুর নির্দেশে সে 
আমার কাছে এল। 

আমি তাকে বললাম যে “পাগল হবে বুঝে সে পাগল হয়না। পরে 
তার পালস্‌ ও দৃষ্টি পরীক্ষা করে বললাম। সব বাজে-_বুঝছে!। কিছুতেই 
তুমি পাগল হবে ন1। কয়েকটি বিশেষভ্ঞোচিত তথ্য তাকে বল হল। এর 
পর মাত্র কয়েকটি তীক্ষ বাকপ্রয়োগের পর নিমিষে সে রোগ মুক্ত হল। [তার 
মন আউট অফ গিয়ার হয়ে গিয়েছিল । ] 

তার ওই প্রফেসর সব শুনে বলল, আমিও তে। তাই বলেছিলাম! 
উত্তরে মে বলেছিল, গুর মত আপনি অমন ভাবে বোঝান নি। 

(৫) এক নারীকে বহু বংসর প্রেম করার পর এক ব্যক্তি অন্যত্র বিবাহ 
করল। এ নারীর তখন একটি মাত্রই চিত্তা। কি করে এটি সম্ভব হল। কেন 
সে তাকে বুঝতে পারে নি। কিছুতেই সে মনে শাস্তি পায়না। দ্রইবার 
সে বিষ পানও করল । 

আমি তাকে বললাম। মানুষের মধ্যে ছৈত ব্যক্তিত্ব ও বন্ধ ব্যক্তিত্ব 
আছে। ওর যে ব্যকিত্ব আপনাকে ভালোবাসত সেই ব্যক্তিতি এখনও 
আপনাকে ভালোবাসে । কিন্ত-_উহ। প্রদমিত হয়ে সেই স্থলে অন্য ব্যক্তি 
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উদ্দিত। এই ব্যক্তিত্ব আপনাকে চেনে না। দ্বইটি ব্যক্তিত্বই কিন্ত একটি 
দেহে আছে। এ দেহটিকে নষ্ট করবেন না। পূর্ব ব্যকিত্বটিকে জাগাবারও 
প্রয়োজন নেই। আপনি অন্য ভাবে প্রতিশোধ নিন । ও যেমন অন্যত্র বিষ্বে 
করেছে তেমনি আপনিও অন্যত্র বিয়ে করুন । 

কোনও এক ব্যক্তির মাথাতে ঢুকল--নোৌকোর অত মাল ওর] রাখবে 
কোথায়? তাকে বলা হল--ওতে। একটু পরেই ডুবে গেল। কোনও এক 
নারীর ধারণ! তার বড় অসুখ । কিন্তু কোনও অসুখই তার নেই। তাকে 
মধু ও চিনির রস ওষুধ বলে খাইয়ে নিরাময় করা হয়। সে বিশ্বাস করে 
যেএঁ মহা গুধধ এক জনন বিজ্ঞানার তৈরী । প্রথমে ভপিত। এবং পত্রে 
টালবাহান। ও দেরী করা । তাকে উতলা ও ব্যস্ত করুন। তাগিদ এলে 
ওষধ আনুন । 

গুড়হীষার আধিক্যে ও হের ফেরে অপরাধ-রোগী সৃষ্ট হয়। ক্রীপটেো- 
মাানিয়। এরূপ একটি রোগ। এর চুরি না করতে পারলে অস্বস্তি অনুভব 
করে। এরা লাভের জন্য চুর করেনা। প্রতিরোধ শক্তি [বীজাণু বা 
অন্য কিছুতে ] ও তৎ-সম্পকিত স্ায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হণে অপন্পৃহ। প্রবল হয়। এর 
এতদ্বার! অপস্পৃহার উপশম ঘটায় মাত্র। 

একদিন চুরি করে অন্য [দন এরাতা ফেরৎ দেয়। কিংবা উহার 
মূল্য পাঠায়। ব্যবহার না করে উহা নষ্ট করে। এরা প্রায়ই 
ধনী ও শিক্ষিত হয়। অভাব ও দারদ্রয অপরাধী সুষ্টির একমাত্র 
কারণ নয়। 

ক্রীপটোম্যানিয়ার মত নিমফোম্যানিয়া রোগও আছে। এই রোগে 
নারীর! অত্যন্ত পুরুষ সঙ্গ কামন৷ করে। প্রথমোক্ত রোগের মত [ প্রতিরোধ- 
শক্তির অভাবে ] ইহাও ঘর্দটমনীয় হয়ে উঠে। ভেজাল খাদ্যতে পুষ্টির অভাবে 
উহ হয়। এই উভয় রোগই দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসার দ্বারা নিরাময় 
হয়। [প্রতিরোধ সম্পকিত স্যর ক্ষতিই উহার কারণ ] 

| কোনও এক মুবকের ছাদ থেকে নীচে লাফানোর দারুণ ইচ্ছা হয়। 
শেষে সে ত্রিতলের ঘরে দ্বকে দ্বধারে ভিতর থেকে তালা বন্ধ করে চাবিট। নীচে 
ফেপে দ্িল। কোনও এক ব্যক্তি তার শিশু প্লুত্রকে ত্রিতল হতে নীচে 
ফেলে দিল। তার শিশুপুত্রকে ত্রিতল হতে নীচে ছ্োোড়ারও ধর্দমনীয় 
ইচ্ছা! হয়ে ছিল। জলের ধারে বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করলে এ জল যেন ডাক 
দেয়! এইসব রোগও সহঞ্জে নিরাময় করা গিয়েছে । 


উঞ্ 
কিশো র-৮”১৩ 


ডাক্তার প্যাটেলের তরুণ কম্পাউগ্ডার তার মনিধের তিন বংসরের শিগু 
পুত্রকে ঠাকুর দেখানোর অছিলায় বার করে যথাক্রমে রিকসা ও 
ট্যান্সিযোগে বারাকপুরে আসে । খোকাকে সে এতাবৎ প্ৃত্রবৎ স্নেহ 
করেছে। ক্রন্দনরত শিশুকে সে শাস্ত করতে ফ্টেশনের দোক!নে দুগ্ধ পান 
করায় । এর পর ট্রেনযোগে কাচরাপাডায় এসে এক মনিহাঁরর দে!কান 
থেকে ছুরি কেনে । পরে এক কুলীর সাহায্যে টিকিট কিনে পুনরায় সন্ধ্যায় 
বারাকপুরের লাটবাগানে আসে । থোকাকে সে ভালবাসতে? বলে তার 
দিকে তাকায় নি। পিছনে মুখ করে ছুরিকা তার গলদেশে বিদ্ধ করে 
সে চলে আসে। মৃতদেহ একটি বৃক্ষতলে পড়ে থাকে । এ খুনী তরুণ 
কলকাতাতে ফিরে থানাতে আত্মসমর্পণ করে। 

আমর। ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ পাই নি। কিন্ত এ শিশুর রক্তরঞ্জিত 
বস্ত্রাদি সেখানে পাই । বোতাম নাখুলে কিভাবে দেহটি জাম] হতে বার 
কর। হলে। উহা আমাদের একটুকুও বোধগমা হয় নি। 

তদন্তে জান যায় যে সে একদিন চুপে হ্বপে মিসেস প্যাটেল নামাঙ্কিত 
কয়েকটি জামান সিলভারের কাপ ডিস মনিব প্যাটেল শিন্ন র বাঝ্সতে 
রাখে। তার অদ্ভূত আচরণের কারণ কেউ বুঝতে পারে নি। মে 
বিপথগামী বন্ধুদের সঙ্গে রূপাজীবাদের গৃহে গেলেও নিজে সর্বদ নারী 
মাত্রকেই বহিন বলে সম্বোধন করত । 

এদিকে রক্ত পরীক্ষকের প্রতিবেদন হতে জানাযায় যে শিশুর পরিধেয়তে 
মনুষ্য রক্তের সহিত ছাগ “রক্তের মিশ্রণ রয়েছে । সন্দেহ হওয়াতে আমর" 
অপরাধীর দেহের রক্তের সহিত এ বস্ত্রাদিতে প্রাপ্ত রক্তের রাড গ্রুপীং 
করাই । দেখা যায় যে উভয় রক্তই একই গ্রুপের রক্ত । 

আসামী তখন বলে যে ডাক্তার প্যাটেল তাকে পুর্বে ভালবাসত। 
কিন্ত-_- এখন উনি তার নিজের স্ত্রীকেই বেশী প্রেম করেন। তাই সের 
শিশুপুত্রকে অন্যত্র লুকিয়েছে। দশ মাস দশ দিনের পুর্বে সে তাকে বার করবে 
না। সে ছাগ রক্তের সঙ্গে নিজের রক্ত মিশিয়ে শিশুর জামাতে লেপন 
করেছে। 

একে আমি ডাঃ শিরীল্দ্র শেখর বসুর নিকট নিয়ে যাই। সায়েন্স 
কলেজে তিনি তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিয়ো রূপ অডিমত প্রকাশ 
করেন । 

“ইনি একটি বিশেষ ধরণের মনোরোগে ত্বগছেন। ইনি নিেকে 
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ডাক্তারবাবুর দ্বিতীয় স্ট্রীরূপে কল্পনা করছেন। এমতাবস্থাতে হিংসার 
উদ্রেকে মিসেস প্যাটেলকে উনি হত্যা করতেন। কিন্ত-_-সৌভাগ্যক্রমে গর 
বিকার অন্য পথে প্রবাহিত হয়। উনি এখানে মা হতে চান মাত্র। 
কিন্তু পুরুষ হওয়াতে ওর সম্ভান সম্ভব! হওয়া সম্ভব নয়। তাই উনি 
মনিবের শিশুটিকে লুকিয়ে রেখে গর্ভবতী হলেন। দশ মাস দশদিন পর 
উনি শিশুকে ফেরত দিয়ে তাকে প্রসব করবেন। এর মধ্যে ওর জিহবা 
উপড়ালেও সে কোনও বিবৃতি দেবে না” 

হত্যা প্রমাণ হয় নি। হত্যার্থে অপহরণ প্রমাণ হয়। হাইকোর্টে তাকে 
দশ বছর মেয়াদ দেন। দশ মাস পরে জেল হতে আমাকে পত্র পাঠায়। 
সে তখন অসহ্য বেদন। পাচ্ছে । এখুনি সে শিশুটাকে ফেরত দেবে । [ অর্থাং__ 
প্রসব করবে । ] 

সাইকেলের চাকার দ্বটো স্পোক নষ্ট হলে খট খট আওয়াজ হয়। 
কিন্ত অসুবিধাতেও সাইকেল ডিক চলে। এরূপ মনোরোগীরা কষ্ট পেয়েও 
স্বাভাবিক কমাদি করে। তাই বাইরে হছে [উহা উগ্রন। হলে ] সব বোঝা 
যায় না। 

নি 
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প্রাথমিক 
প্রকৃত-অপরাধী 

অপরাধী বোগীদের ও নীরোগ অপরাধীদের চিকিৎসা ভিন্ন রূপ। 
নিবোগ অপরাধীদের প্রথম পর্যায়ে বাক্তিতবের পরিবর্তন নেই। তাই ভীতি 
সঞ্চার ধর্মোপদেশ ও অভাব দৃরীকরণে তারা নিরাময় হয়। কিন্ত 
উহাদের শেষ পর্যায়ে প্রকৃত অপথাধাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু ওরা 
আদিমমানৃষের মত হয়। ওদের মধো দুষ্ট প্রতিটি সিমটমের পৃথক চিকিৎসার 
প্রয়োজন । সামগ্রিক চিকিৎসা এদের উপর কারধকরী হয় না। নিয়ে উহার 
কিছু ব্যাখা। করা হয়েছে । 

(ক) এদের মধ্যে ক্ট বোধ ও উষ্ণ বোধ কম থাকে [ঠিক স্বাভাবিক 
মানুষের উল্টে! ] এবং স্পর্শবোধ ও শৈত্যবোধ বেশী থাকে । কষটবোধের 
জন্য আমর] রোগ হয়েছে বুঝে ডাক্তারের কাছে নিরাময়ের জন্য যাই। কিন্তু 
এর! তা না বোঝায় হঠাং একদিন পড়ে ও মরে। গুরুতর আহত হলেও বন্ড 
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দূর ওর। দৌড়তে পারে। তজ্জন্য নিদারুণ প্রহারেও এর! কারু হয়ে দোষ 
কবুল করে নি। স্পর্শ বোধের জন্য পিকপকেটরা অপকর্মে সুবিধাভোগী 
হয়। বহু বিষয়ে আনৃষঙ্ষিক আদি--মানুষ ও পশুসুলভ অতীক্ত্রিয়ত! এর! 
লাভ করে। মস্তিষ্কের সৃঙ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে প্রদমীত আদি 
মনেশবুৃত্তি উপরে ওঠে । 

এদের সুস্থ করতে পর্যায় জমে ঠাণ্ডা ও গরম জলে সান ও চর্সকোষ 
সতেজ করতে বেসম সর ও বাদাম বাটা গাত্রে লেপন প্রয়োজন । মানৃষ 
স্বখের মত চন গ্বারাও আহারে সক্ষম । এই ভাবে ওদের মধ্যে পুর্বাবস্থা 
ফিরিয়ে আন] সম্ভব৷ 

(খ) উক্ত দৈহিক অসাড়তার মত ওদের নৈতিক অসাড়তাও আছে। 
এদের লজ্জা-সরম ও অনুতাপ বোধ নেই। এরা যথাক্রমে নিষ্ঠুর, দাত্তিক 
ভাবপ্রবণ ও অলস হয়। অন্যের ক্ষতি করার মধ্যে এ নিষ্ঠুরতা থাকে। 

ধর্মোপদেশ এদের উপর কার্যকরী হয় না। কারণ এদের সৃষ্ষবৃত্তি দর্বল 
ও স্ুল বৃত্তি প্রবল। পরোক্ষ ভাবে এদের সূক্ষ্পবৃত্তি প্রবল করতে হবে। 
তাহলে উহার উল্টাবৃত্তি স্কুলবৃত্তি আপন হতে দুর্বল হবে। সঙ্গীত ও 
কলাচিত্র তার] শুনতে বা দেখতে না চাইলেও তা তাদের কানে আসে ও 
চোখে পড়ে। ধীরে ধীরে ক্রমিক উন্নত পরিবেশে এনে ওদের সুশ্মবৃত্তি- 
জাত সঙ্গীত বা কলার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। তাহলে স্থুল বৃত্তি গ্রসৃত 
কোনও কার্যে তাদের মতি আসবে না। কিন্তু তংপূর্বে গষধাঁদির দ্বার] 
তাদের সৃজ্জপ্লাযুকে সুস্থকরতে হবে । এজন এদের যথেষ্ট প্রোটিন ফুডও 
দেওয়া] চাই । 

(গ) এদের যা কিন্তু এনাঞ্জি তা তুবড়ীর ফোয়ারার মত ক্ষণস্থায়ী । 
কাঠুরে ও ছুতোরদের মত দীর্ঘস্থায়ী কর্ম করতে এরা অক্ষম। স্বল্পক্ষণে অপকর্ম 
শেষ করতে অক্ষম হলে এরা অলস হয়। তাঁই অলসতা রোগ আসার পূর্বেই 
তাঁর! স্থান ত্যাগ করে। কম্্ীলসত দূর করে কর্ম-তংপরতা এদের মধ্যে 
আনা মাত্র এর! নিরাময় হয়। 

স্থল বৃত্তি প্রসূৃত বাজনৈতিক মারপিট ও ট্রাম পোড়ানো কখনও 
তিনদিনের বেশী স্থায়ী হয় না। তিনদিন পরে এ আন্দোলনকারীদের 
খুঁজে পাওয়া] যায় না। সৃক্সবৃত্ভিবাহী সং প্রেরণা জাত বিপ্লবই মাত্র দীর্ঘস্থায়ী 
হয়ে থাকে । 

এদের প্রথম সপ্তাহে দৈনিক দশ মিনিট দ্বিতীয় সপ্তাহে দৈনিক কুড়ি 
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মিনিট ও পরে সইয়ে সইয়ে ওদের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজে অভ্যন্ত 
করা যায়। কিন্ত- এজন্য সদব্যবহারের সহিত যথেষ্ট পারিশ্রমিকও দিতে 
হবে। তাতে এদের আত্মসম্মীন-বোধ ফিরে আসবে । এ সঙ্গে এদের 
যঞ্ত্রদ্ধারা অভ্যাস করে প্রতিক্তিয়া-কালও বৃদ্ধির প্রয়োজন । [অপরাধ 
চিকিৎসা । অপরাধ বিজ্ঞান দ্রঃ] 

(ঘ) হিশ্ীয়া রোগীদের মত বন্দীকৃত প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে 
নিষ্ঠুরতা! অলসতা দাস্তিকতা ও ভাবপ্রবণতা যথান্কমে ওঠা নাম করে। 
নিষ্ঠুর অবস্থায় এর] গাল দেয়। মাথা খুঁড়ে পালায় ও মিথ্যা অভিযোগ 
করে। মুক্ত অবস্থায় এর! অপকর্ম করতো! । অপস্পৃহা প্রতিরদ্ধ হলে 
চিত্তবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দাত্তিক অবস্থায় এর] দস্তোক্তি এবং অলস 
অবস্থায় নিশ্চেউটে থাকে । কিন্ত--ভাবপ্রবণ অবস্থায় এরা কাদে ও 
অপকর্্ স্বীকার করে । এজন্য ভাবপ্রবণ কালে এদের জিজ্ঞাসাবাদ কর 
উচিত । 

[ পৃশ্বিবীতে শুন্ের স্থান নেই। পলিশ না থাকলে প্রাইভেট প্লুলিশ 
আসে । ওই দ্ষন্য বেশ্যার! ও সিনেমণ মালিকরা আত্মরক্ষার্থে বেতনভৃক 
গুড) রাখে । ফ্াক্টরীতে সিকিউরিটি গার্ড তৈরী হয়। প্রাইভেট গোযেন্দার 
ওই জন্য সুষ্টি হয়। 

পঙ্কিল বন্তীতে [9101 ] পরানো চোরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে । কিন্তু 
উহার স্বরূপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কর] হয় নি। 

“ধরুন নীচু ছাউনীওল1 পরস্পর সংলগ্ন খোলার ঘর। মধ্যের শীর্ণ পথে 
ছইজন পাশাপাশি যেতে পারে না। এ পথ নাল রূপেও ব্যবহৃত হয়, জল ও 
ফেন & পথে একত্রে গভায়। ভাই মধ্যে মধ্যে পথ চলার জন্য হট পাড]।। 
দিনে আলোতেও অন্ধকার । সেখানে হিজডা পৃরানে। পাপী নিয় শ্রেণীর 
বেশ্যা ও দরিদ্র গৃহস্থ একত্রে থাকে। 

ওই বস্তি-গ্রামেবই একটি কক্ষে গভীর রাত্রে প্ররানো পাপীদের হুল্লোড় 
হয়। বধিয়সী মাতার সঙ্গে তরুণী কল্যাও সেখানে আসে। মদ্যপ অর্ধনগ্ন 
নরনারীর ও পাপীদের গড়াগড়ি কামড়ী-কামড়ি ও খিমচাখিমচির বর্ণন। সং 
সাহিতো সম্ভব নয়। 

এইরূপ টিপিক্যাল পঙ্কিল বস্তীতে জাত-কিশোর-অপরাধীদের সৃষ্টি 
হয় । 

এই বন্তীতে কোনও সাইড স্পেস নেই। গৃহ-নিষ্মাপার্থে করপোরেশন 
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প্রান সাঙসনে অক্ষম । কোঠা বা দেওয়াল তৈরী সেখানে হয় না। এ বস্তীর 
উন্নয়ন সম্ভব নয়। উহাকে উচ্ছেদ করে অপরাধীদের সংখ) কমান । অপরাধী- 
দের সংখ্যা ইমপ্রভমেন্ট ট্রা্ট [বস্তী ভেঙে] কমিয়েছে। পুলিশের এতে 
একটুও কৃতিত্ব নেই। ওদের বাস! ও জড নির্ুপগ করতে হবে। 

অপস্পৃহাকে প্রারস্তেই দমন করতে হবে। বাড়তে দিলে উহা আয়তেের 
বাইরে যাবে । এজন্যে নির্মম ও নিষ্ট্ীর হওয়া! ভাল। কিন্ত-দ্র্বল হওয়া 
কদাচ নয় । বাধ ঘাভে ধাপিয়ে পড়লে ব্যাত্র বংশ রক্ষার প্রশ্ন নেই । ভোটের 
জন্য নিরস্ত হলে ডেমক্রেসি অচল বুঝতে হবে । 

কনট্রোল প্রভৃতি আইন শাসকদের অক্ষমতার পরিচাঁয়ক। উহার দ্বার! 
এক শ্রেণীর নৃত্তন অপরাধীর ও উৎকোচ গ্রাহকের সৃষ্টি হয়। নিয়ন্ত্রণের 
বদলে উৎপাদন বাডান: শ্রেয়। আরোপন সম্ভব নয়-এমন আইন না 
হওয়াই ভাল । ভেজাল হয়, এমন দ্রব্য যথা--তৈল, আট”, গুঁষধের বিক্রয় 
ব্যবস্থা রাষ্ট্র করুক। আইন আরোপনের পরিধি কমাতে হবে। দেরীতে 
আইন আরোপন প্রনর্বাসনের প্রশ্ন আনে । কিশোর-হকারদের ফুটপাতে 
বসার বহু পূর্বে প্ুলিশ আসুক ও বাধা দিক। এতে জন-বিক্ষোভ হয় না। 
তাতে তারা বিকল্প জীবিকার সন্ধান করবে । কিছুকাল বিনা বাধায় হকার 
বসলে! ও তাদের জীবনের কিছু সময় তাতে ব্যয়িত হল। তার পর তাদের 
ওঠাতে হলে বিকল্প বাবস্থা আবশ্যক । 

কিছু প্রাচীন নির্দেশ আজও বলবং আছে। যথা-_সুট টু কিল। 
তিতৃমিয়ার বাশেব কেল্লা দখলে ফাকা আওয়াজ করা হয়। তার শিষ্যরা 
রটায়_-তিতৃমিয়] গুলি খালিয়ী। পরে কামান দাগাতে বনু লোক মরে। 
সেই সময় ওই মন্তব্য লেখা হয়ে ছিল। আজও রাঙ্ক ফায়ার করলে নেতারা 
বোঝান যে পলিশ তাদের পক্ষে । তাই ওরা শুন্যে গুলি ছুঁড়ল। তবুও ওই 
প্রাচীন নির্দেশ বদলানো উচিত | 

[বিঃ দ্রঃ এই পুস্তকে উকিল, সাক্ষী, হাকিম, থানণ, প্রলিশ, ছাত্র, 
শিক্ষক ও কিশোর ও অল্যান্ুদের সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে । এদেশে প্রায় 
গুদের সকলেই সাধু ও সচ্চরিত্র সং সুদক্ষ আইনানুরাগী ও কর্তব্যপরায়ন । 
এখানে মাত্র কতিপয় অপরাধীদের সম্বন্ধে ওই মন্তব্য প্রযোজ্য ' ওই সম্পকিত 
প্রতিটি পঙ্জির পূর্বে*কিছু' আছে । পুলিশ থান। সম্পর্কে উক্তি এ যুগের ও 
এদেশের [স্বাধীন ভারত ] সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। পরবর্তী সংস্করণে উহা 


৯৯৮ 


সংশোধিত হবে। দেশী ও বিদেশী রেফারেন্স পৃস্তকগুলির নাম পুস্তকের 
দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত হবে। ] 


পৃঃ ২৩ দ্বিতীয় প্যারায় প্রতিটি বিষয়ে “কিছু” শবটি বসবে। যথা-- 
কিছু সাক্ষী সাবুদ। কিছু প্রাইভেট মামল1। 'মানেই” শব ডিলিটেড। 
পৃঃ ৩৯, শেষ পঙজি হতে স্থলে উহা হতে' । পৃঃ ৩৩, বিকল্প-পন্থী সম্পর্কে 
সফল নয়' স্থলে “সফল হয়? পড়ুন। ৬২ পৃঃ ২য় প্যারা--'মামল। 
করে' স্থলে মামলা না! করে' হবে। 


